কার গাণে 


এঁতিহাসিক নাটক 


বীণাপাণি সম্প্রদায় কতৃক অভিনীত 


মাটির কান্স। মৃত্যুর ভাক প্রভৃতি নাটক প্রণেতা 
শ্রীচিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 





২য় সংস্করণ---১৩৫ ২৪ 


কয়েকটি প্রসিদ্ধ এঁভিহানিক নাটক 


পলাশীর পরে ( ৮ম সংস্করণ ) 
মাটির মা ৫ম সংস্করণ ) 
বাংলার কেশরী ( ৩য় সংস্করণ ) 
জাতীয় পতাক] (৩য় সংস্করণ ) 
চণ্ডমুকুল ( ৩য় সংস্করণ ) 
আপমানের ফুল ( ২য় সংস্করণ ) 
রাঙ্গারাথী (তয় সংস্করণ ) 
সিপাহী বিদ্রোহ 

বিক্বোহী বাঙ্গালী 

ভক্ত হরিদাস (২য় সংস্করণ ) 
সতাট অশোক 

অগ্নি পরীক্ষা 

ভাশ্কর পপ্ডিত 

চন্্রশেখর 

আনন্দ মঠ 

ছুরগেশননদিনী (২য় সংস্করণ ) 
সম্রাট ৮৮হজিস 

রাজসিংহ 

মাটির কার। 

ডাকিনীর চর 

জন্মের অভিশাপ 


স্থলভ কলিকাতা লাইব্রেরীর পক্ষে প্রীরবীন্ত্রনাথ ধর বি. এ, কর্তৃক 
১*৪এ রবীন্দ্র সরণী হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅনিল কুমার চন্ত্র কর্তৃক 
৫1২, শিবন্ফণ দা লেন, জগগ্ধাত্রী প্রেস হইতে মুদ্রিত । 


বিখ্যাত প্রকাশক মান্বর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ধর 
মহাশয়ের করকমলে “কার পাপে" 
সমর্পণ করিলাম । 
ইতি--গুণমৃগ্ধ 
চিররঞ্জন 


জন্মের অভিশাপ 


শ্রীসৌরীন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত? 


নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত সাফল্যমপ্তিত এক অপূর্ব নাটক । 
কোশলের সম্রাট গ্রালেনজিত বংশ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে ভিনি পাণি- 
প্রার্থনা করলেন কপিলাবস্বর শাক্য বংশীয় এক রাজকন্তার। শাক্যরাজ 
তাঁকে প্রতারিত করলেন এক ক্রীতদাসী-কন্ঠার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে । 
তারই ফলে ন্ম হল হতভাগ্য বিরধকের | জোট্ঠপুত্র হয়েও শ্রেচ্ছায় লে 
রাজসিংহাসন ছেড়ে নিল নির্বামন । তার মামার বাড়ী কপিলাবস্তভে । 
মন্ত্রী কৌত্ডিন্তের কৌশলে শাক্যবংশীয়ের! এক পংক্তিতে পানভোজন 
এডিয়ে গেলেন । কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। দীর্ঘ পচিশ বছর 
পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মাও-পরিচয়। ক্ষত্রিয় সস্তান হয়েও সে 
অন্পৃশ্ত শবর । কেন? কে দারী এই অগ্তায়ের জন্য ? ধ্বংস হল মহান 
শাক্যবংশ। ইহার উত্তর পাইবেন নাটকের শেষে ! সমাঁজ-শিক্ষার এ এক 
উজ্দ্রল উদাহরণ । পল্লীতে পল্লীতে অভিনয় ক'রে দেশ ও জাতিকে বণ- 
বৈষম্যের বিকদ্ধে সচেতন ক'রে তুলুন । মুল্য-_-টাক] ২+৭৫ পয়লা 


ভুলের মাশুল 
শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত 

নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত । তল করলেই তার মাশুল দিতে হয়। 
কে করল ভূল, কার! করল ভূল এই প্রশ্ন নিয়েই নাটকের স্থ্টি । বাখর- 
গঞ্জ পরগণায় একদিন এই তুল বোঝাবুঝির ফলে হিন্দুমুললমানের 
মিলনমন্দির চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে নররক্তের নর্দী বয়ে গিয়েছিল। নারী ধর্ম 
রক্ষায় একট। নংসারকে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, দেশ ও 
দশের জীবন হুরধিব্চ হয়ে উঠেছিল । ভূল যখন ধরা পডল তখন আৰ 
কেউ তার সংশোধন করবার পময় পেলনা॥ সকলে মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে 
পড়ল। মুলয--ট|কা ২৭৫ 


আমার কথা 


এঁতিহাসিক নাটক লিখতে গেলে ইতিহাসকে বজায় রেখে 
নাটক লেখাই উচিত । তবে নাটক লিখতে গেলে কল্পনার 
আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাতে মুল 
ঘটনা ও উদ্দেশ খর্ব না হয় বা কোন কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি 
ক'রতে গিয়ে কল্পিত ব৷ মুল চরিত্রগুলি ঘেন চরিত্রহীন না হয়। 
জানিনা এই নাটকে তার কতটুকু কৃতকার্য লাভ ক'রেছি। 
তবে চেষ্টা ক'রেছি। 

স্থপ্রসিদ্ধ বীণাপাণী সম্প্রদায়ের সম্বাধিকারী শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র দুবে মহাশয় অক্রান্ত পরিশ্রমে, এই নাটকটী দর্শক 
বন্দের কাছে অকু্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ ক'রেছে। এই 
নাটকের কয়েকখানি গান বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যসাধন রায় 
মহাশয়ের রচনণ। এর জন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার 
অগ্রজ শ্রীযুক্ত চিত্তরপ্রন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটক- 
খানি অভিনয়োপযোগী ও সবাঙ সুন্দর ক'রতে অক্লান্ত পরিশ্রম 
ক'বেছেন । তার ধণ পরিশোধ করবার নয়। 

বিখ্যাত প্রকাশক মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রকুল্পকূম(র ধর মহাশয় 
অজত্র অথব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিএমে এই নাটকখানি প্রকাশ 
ক'রেছেন। কাজেই জামান্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে খর্ব 
করতে চাই ন!। শেষে বলি কোন সম্প্রদায়, এই নাটকের 
নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন ন!। 

চিররপ্জন 


মাটার কান! 


শ্চিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নৃতন এীঁতিহাসিক দেশাত্মবোধক 
নাটক। রূপবাণী নাট্য কোংতে অভিনীত । ই্ছ বাংলার ইতিহাসের 
একটি উজ্জ্বল কাহিনী । দিলীর সুলতান চায় বাংলার সুলতানকে পদদানত 
করতে--কিস্ত বাংলার সুলগান আলাউদ্দিন তাহার অধীনতা মানতে 
অনিচ্চক। সেনাপতি মাণিক্টাদের সহযোগিতায় ইল্তুৎমিসের বাংল! 
আক্রমণ। বাংল! কি তাহার স্বাধীনতা হারালো, না রক্ষা করলো । 
রাণী রঞ্জন।, টোম্ে, বাহার প্রভৃতির অপূর্ব চরিত্র । মৃল্য টাকা ২'৭৫। 


রায়-বাঘিনী 


শ্রীসৌরীন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত। 

এঁতিহাসিক দেশাত্ুবোধক নাটক, সত্যত্বর অপেরার বিজ সৌরভ । 
মোগল যুগে বাংলা ইতিহাসের একটি উদ্দীপনাময়ী নারী ভূরিশ্রেষ্টের 
মহারাণী ভবশহ্্পী। পাঠান ন্রলতান ওসমান খা কর্তৃক ভুরি শ্রেষ্ট 
আক্রমণের ষড়যন্ত্রে মন্ত্রী চতুভূ্জের সহায়তা । পাঠানগণের হত্যা ও 
লুষ্ঠন। রাজপুরোহিত হ!রদেব, দেশভক্ত কাশীনাথ, কালা্টাদ ও রাজ- 
জঙ্গীর অপুর্ব চরিত্র । নাটকের শেষে পাইবেন রাণী ভবশস্করী কর্তৃক 
পাঠান সুলতানের পরাজয় ৷ অভিনয় ও পাঠে বিমোহিত হইবেন। টাঃ২৭৫ 


ভক্ত হরিদাস 


শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় গুণীত। নূতন ভক্তিমূলক পথচাঙ্ক 
নাইক। নবরঞ্জন অপেরায় বিজয় বৈজয়ন্তী । ইহার গল্প, সঙ্গীত ও 
সংলাপ অপুর্বব বৈচিত্রময় । ইহাতে পাইবেন মুসলমান পালিত ব্রাঙ্গণপুত্র 
হরিদাসের গশ্রীচৈতনপ্দ লাভের বিচিত্র ঘটনা । গোরাই কাজী ও 
জমিদার রামচন্দ্র রায়ের নিটুরতা, বেস্তা। হীরার মুক্তি, শেষে সব বাধা 
বি অভিত্রেম কারিয়' ভক্ত ও ভগবানের অপুর্ব মিলন । পড়ুন ও অভিনয় 
ফরন। যুজ্টাকা২'৭৫। রাঠোর বিশ্ব ( নন্দবাব ) ২-৭৫। 


চরিত্র পরিচয় 


পুরুন 

আলাউদ্দিন রঃ দিশ্লীর সম্রাট 
খিজির খ' ৃ বির 
হোসেন 
কাফুর খা সন মনসবদার 
দেবীদাস *** ভূতপুব গুজরাট কর্মচারী 
ভবাননদ এ দিলীর উজির 
রহমন ... খিজিরের পার্খ্চর 
পামচ্তর *** মহারাষ্ট্র“অধিপতি 
শঙ্করদেব *** এঁ পুত্র 
রাঘব রাও রঃ এঁ মন্ত্রী 
বিশ্বনাথ *" মারাঠা সৈনিক 
জগা *** নির্যাতিত প্রজ্ঞা 
পাগল নির্ধাতিত শোকাচ্ছন্ন হিন্দুপ্রজ। 

দূত, প্রহরী, সৈস্তগণ ইত্যাদি। 

ত্র 

কমল৷ রঃ গুজরাট-মহিযী 
দেবলা রী একন্তা 
মতিয়া 4 খিজির খার প্রেমিক। 
সয়না বাদী 


বাঈজীগণ ইত্যাদি । 


পোণার সংসার 
প্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত 

তরুণ অপেরায় অভিনীত । মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রমে 
একজন গডে তোলে দোনার সংসার, কিন্তু সেই সংপ!রকে ভেঙ্গে চুরমার 
করে দেয় আর একজন। শাসকের নির্মম শাসনের পেষণে দরিদ্রের 
ত্র ঝরে পড়ে, তার আকাশচুম্বী আশার হয় সমাধি । কুচক্রির চক্রান্তে 
নিরপরাধী মানুষও হয় অপরাধী, ধনী সংস্পর্শে দরিদ্রের সস্তানও তার 
উচ্চশিক্ষার অপমাঁন করে নেমে যায় অন্ধকার নরক গহ্বরে ৷ ভূলে যায় 
সে পত্বীর প্রেম, পিতাঁর অগাধ নেহ, »ংলারের গতি তার কর্তব্য। কিন্তু 
শিক্ষিত ডানপিটে বন্ধু তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সতিয 
কারের পথ । পরিশেষে একট৷ বিরাট রত্তপাত ও হত্যাকাণ্ডে শাক 
বর্গ সণ ওলট পাজ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু ভগবানের করুণায় ওদের 
সব প্রচচষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্ত সোনার সংসাগ ভেসে যায় অশ্রুর ভরঙে। 
যূল্য-টাঃ ২'৭৫ পয়স]। 

মণিমাজা। নুতন হদয়স্পশী কাললনিক নাটক মূল্য ২-৭৫ 


মৃত্যুর ডাক 
শ্রাচিক্রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় চিত 
অনাচার অবিচার অত্যাচারে জর্জরিত ধরার ছুঃংখ মোচনে সৃষ্টিকর্তা 
সৃষ্টি করলেন এক ভয়ঙ্কর দানব। এগিয়ে চলল দানব স্যপ্রি ও ধ্বংস, শাস্তি 


ও সংগ্রামের মাধ্যমে পুরাতন জীর্ঁকে ভেজে নুতন ভাবধারায অনুপ্রা পত 
করতে সমাজকে । 
কিন্তু তার চলার পথে কে দিল বাধ! ?”******কে করল তাকে 


কর্তব্যচ্যুত 1"-.*****" কেন-***-? বাস্তবের পটভূমিকায় নাট্যকার চির 
বাবু পৌরাণিক আখ্যানের মাধ্যমে লোমহর্ষক চাঞ্চল্যকর ঘাত গ্রতিঘাত 
পুর্ণ অপূর্ব নাটক “মৃত্যুর ডাক” এনেছে এক নব যুগান্তর । রূপবণি 
নাট্য কোং অভিনীত । মূল্য - টাকা ২'৭৫ পয়সা । 


ম্কাশ্র স্াকঞ্পে 
প্রথম অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 


দেবগিরি মন্দির প্রাঙ্গণ 


সম্মুথে মহেষ্বরের বিগ্রহ দেখা যাইন্ছে। পপিচারিকাগণ আরতি নু) 
কবিঙেছে। দেবলা বুদ্তকণে দণ্ডামান। শষ্য অপ্থে 
গরিচারিকাগণ প্রস্থ'ন করিল 


দেবলা । হে শঙ্ধর। হে সহাবল। হে ভ্িলোকের মঙ্গলক।রি । 
অত্যাচারার অতাচারে দুর্বল আজ দপিত নিষ্পেষিত | হে নিশুলধারি । 
অত্যাঁচাবীর অত্যাচারে দেশের পণ দেশ আ।জ শ্বশানে পরিণত হ'তে 
ঠলেছে , এখনও কি তোমার জাগবার সময় হয়নি, প্রত! লোকে বলে 
তুমি পাথরের মৃত্তি। কিন্তু আমি তো জাশি, তুমি তা নও । একবাণ 
মহাশূল ধারণ ক'রে ভীম ভয়ঙ্কর মতিতে জাগো দয়াময় । দুবলকে রক্ষা 
কব-্-মনাথকে বাচও । হে পাথরের ভগবান-- 


নেপথ্যে গান 
জাগে! জাগো! দাগ! ! 
জাগো হে মহান! 
হে পাথরের ভগবান ! 
দেবল। । কে গায়? চমৎকার কণ্ঠস্বর । এই ঘে এই. দিকেই আসছে ॥ 
১ 
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গীভকঠে জগ! পাগলার প্রবেশ 


দগাপাগল|। গীত 


হে পাথগের ভগবান ! 
জাগে! ! জাগো! জাগো। 
জাগো হে মহান ॥ 
তব স্ই ধরার 'পরে 
অন্তাচানী মহ। হঙ্কা-র 
স্তাধের বুকে পদাখাত ক'রে 
চালায় ছুর্জষ অভিযান ॥ 
দিকে দিকে শুনি শুধু হাহ'কাগ 
সুখ শান্তি হ'ল ছারখার 
অনাথের দল কেঁদে ফেরে শুধু 
নাই কি গো তব কান? 
এন গো! মহান 
এস বর! করে 
এস এম মহেশ মহাশুল কণে 
বাচাও আর্তে নাশিয়া পাপীরে 
(এই) দীনের আহবান ॥ [ প্রস্থান 
দেবলাঁ। আজও মনে পডে আলাউদ্দিনের গুজরাট অভিষানের কথা । 
পিলীশ্বরের অতফিত আক্রমণে বাবা হ'লেন পরাঁজিত। নিরুপায় হয়ে 
বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দেবীদাকে সঙ্গে নিয়ে আম।র হাত ধ'রে বাব আশ্রয় 
নেলেন গভীর জঙ্গলে । ক্ষোভে, দুঃখে অন্থুশোচনায় আমাঁকে দেবীর 
হাতে পে দ্দিয়ে বাব করলেন আত্মহত্যা । আজ বাবা পরলোকে। 
দেবীদা আমার বিবাহে অন্তরায় হয়ে মারাঠা রাজ্য থকে হ'ল নির্বামিত। 
দেবীদ1! ছেলেবেল! থেকে তোমাকে আমি দাদার আমনে বসিয়ে পুজো 
ক'রে এনেছি । এমি তো। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মারাঠা আশ্রয়ে 
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এনে মামার সম্মান রক্ষা করেছ । আর আঙগ তুমি আমাস্্ পত্রীরূপে পাত 
কবতে চাও? দেবীদা। এত বড় ভুল তুমি করলে কিকরে? 
আপাদমস্তক কালো বন্ে আচ্ছাদিত হইয়! দেবীদাস প্রবেশ করিল। দেবল! 
চমকাইযা! উঠিল । দেবীদাস ছদ্মবেশ উন্মেচন করিয] ধীরে ধীরে 
দেখণার দিকে অগ্রঙূর হইল 

দেবলা। আবার--শাবার তুমি এসেছ ? 

দেনীদাস। নিবাসন দণ্ড পাবার পর ভাধলুম বুঝি শালই হোল। 
তোঁমানও মঙ্গল হ'ল-স্আমাপও মঙ্গল হোঁল-। দেখ ছেড়ে চলেও 
শেছুলুম | কিন্তু গেলে কি হয়? তোমার অদর্শনে বুকের জাল! যেন 
শ "গুণ তেজে বেডে উঠলে। | বহুবার চেষ্টা করলুম সে 'আাগুন নেভাবাঁর । 
কিন্ত যতবালই নেভাতে যাই ততবারই সেই শাগুন তাঁর লেলিহ|ন 
শখ। নিয়ে সহত্রগ্ডুণ তেজে জলে উঠলে । 

দেবল।। তাই বুঝি এ শিখ। নিয়ে এসেছ আমাকে দ্ধ করতে? 

দেবীদাঁপ। না দেবলা, তোম।কে দগ্ধ করতে অদিনি। এসেছি 
তামার এ কলঙ্কিত দেহুট।কে এ শিখাম্পর্শে পবিত্র করতে। 

দেবল।। দেবীদা! 

দেবারান আমি ততো কুনণেই চেয়েছিলুম,দেবল1 | তোম।কে ভুলবো 
ব'লে আত্মহত্যা কণতে গিয়েছিলুম । উত্তুঙ্গ পনত শিখরে উঠে ঝপ 
দিতে গিয়েছিলুম । ছুবশ খনকে সবল কারে ঝাপ দিতে যান্ছি এমন সময় 
মনে পড়ে গেল দ্েবল1, তোমাৰ আমার শৈশৰ জীবনেব অতীত গৌরবময় 
কাহিনী। মনে পড়ে গেল শৈশবে ক্রীড়ারত সেই মধুর দিনগুলি । মনে 
»'ল আজ আম এক।কী--কত নিঃস্ব! অথচ শৈশব থেকে তুমি আমি 
কানদিন কাছ ছাং1 হইনি । তুমি কত অন্যায় ক'রেছ -আমি উপদেশের 
ছলে তিরস্কার করোঁছ, তুমি আব্বার করেছ আ।* সাধ)মত পুবণ 
করেছি। 


৪ কার পাপে [ প্রথম অ্ক 


দেবলা। দেবীদা! 

েবীদাস। তখন আমিই ছিলুম তোমার কল্পনার তুলি--আমিই 
ছিলুম তোমার অন্তরের সাহস। আমার ভাবই ছিল তোমা প্রাণের 
ইঙ্গিত। 

দেবলা। দেবীদা। কেন ভুলে যাচ্ছ এখন আম মাঁর।ঠ। র।ড্যের 
ভাবা ঞুলবধূ। 

দেবীদাস। আমি তা স্বীকার করছে প।চ্ছি কৈ “দবল]। মৃত্যুর পুবে 
তোমার পিতা তোমাকে আমারই বগে অপগণ বরে গেছেন। জাশি 
তোমায় নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মারাঠা আশ্রয়ে আনি, মারা খুলবখু 
হবাব জন্য নয়ু। 

দেবলা। দেবীদ্া। আামি তোমায় মিনতি ক'গে বলছি এই মুহ্তে 
তুমি এই স্থান ত্যাগ কণ। যুবরাজ এসে পডলে সবন।শ ঘটবে । শিজেব 
সর্বনাশ কবে আমাপ সবন।শ তুমি ক'ণ ন|। 

দেপীদাস। সর্বনাশ! ছুশদিশ পরে তুমি অতুল সম্ভার ভরা রাঁড- 
ভাগাবের হবে অধিকারিণী। নসবে সিংহাসনে পাজোর অধিশ্বরী হয়ে-_ 
ই নিজের সবনাশ চিন্তাটাই প্রব্ট হ'য়ে উঠেছে, নয়” কিন্তু তুমি 
আমাৰ কি সর্বনাশ করে, জান? আমাব মনে জাপিয়েছ "্মাগুন-- 
হৃদয় ক'বেছ মক্ভূমি | *ামি তোমাস ভালবেসেছিলুম হৃদয় উজাড কবে 
আর তুমি তাতে-_ 

দেবলা। দেবীদা। 

দেবীদাস। শোন দেবলা, তোমাকে আমি ভালবাসি । তে।মাকে 
আমি চ।ই-চাই। তাই আমি মৃত্যুর ঘারদেশ থেকে 1ফরে এসেছি । 
বল তুমি কার» সহজ সরল ভ।ষায় বল তুমি কার + একজন কঁষিজীবি 
মারাঠ! বুবকের- না আমার । বল বল-_ 

দেবল1। দেঁবীদা | তুমি কী উন্মাদ হয়েছ ? 
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দেবীদীস। সতাই আমি উন্মাদ হ'য়েছি দেবল। ৷ তুমি আমাষ উন্মাদ 
করেছ "মামি ফের প্রক্তিস্থ হ'তে পারি. যদি তৃমি আমার হও। আর 
প্রাণের মমতা বলছ? আজ আমি দুর্বার । তোমার উপেক্ষাকে সদ্দল 
ক'রে জীবনব্যাপী ম'যাঁত্রীর পথিক হোতে আমি পারবে। না । তাঁব 
চেয়ে চল দেবল] আমর] এ রাজ্য ছেভে চলে ধাই। কি মোহ আছে 
র।জপ্রাসাদে ' কি যাতি আছে রাজভোগে £ 'চল-চল - 

হাত ধরিল 

দেবলা ' হাত ছাঁভ--হাঁত ছাঁভ শয় গান! 

দেবীদাস। কি আমি শয়তান । তবে শোন, যে হদয় তুই আমায় 
একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে দান করেছিল --সেই হৃদয়ের উপর আধিপত্য 
*্াপন করতে অন্য একজনকে দেব না। 

দেবল।। ওকি ভয়ঙ্কর জিঘ।ংপার ছাঁপ তোমার চোঁখে মুখে! 

দেবীরটস। কোন কথা নয় । দড! পাক্ষুলী, সোজা হয়ে দাড়া। 
তুই এখানে থাক ক্ষতি নেই কিনব তোর হদ্পিগুট। আমি উপঞে নিয়ে 


যাব। 
ছোর] বাহুর করিল 


(দবল1। তুমি, তুমি আমায় খন করবে! 
দেশীদাস। তাতে দ্বিতীয় কথ] নেই । দীড1, মোজা হয়ে দঈাডা। 
দেবীন!ন দেবলাকে হত্য| করিতে গেলে শঙ্কর আপিয! দেবাদাসের 
উদ্যত হাঙখণান ধরিয়া! ফেলিণ 

এক্ধর। একি দেবীদাম। তুমি এখানে । 

দেপীদাস। চুপ শয়তাঁন। 

শঙ্কর। এত বড় দুঃসাহস? তুমি নির্বাসিত নও?" জান তোমার 
উপর আদেশ, এ রাজে) পদার্পণ করলে তোমার শিরচ্ছেদ হবে? তুমি 
আগার বন্দী। 


তি কার পাপে [ প্রথম অঈ 


দেবীদাস। বন্দী! 

শঙ্কর । রাঁ্গ আদেশ অম্নান্ত করার অপ্রাঁধে তুমি আমাঁব বন্দী । 

দেবীদাস। তাব আগে তোর শিরটা বীচ'। 

দেবীদ|স শঙ্করকে আক্রমণ কবিল। দেবীদান পরাস্ত হইল 

শহর | বল শয়তান বীরত্বের আক্ষালন দেখিয়ে ষে অস্ত্র তুলেছিলি-. 
এখন তার কি শাস্তি চাস? 

দেবীদাল। আমাকে হত্যা কর। এই মম্নান্তিক জালা থেকে আমায় 
নিষ্কূতি দাও । 

শহর । হত্যা তোকে আমি কববে। ন|, শয়তান । বেঁধে তোকে 
আমি পিতার কাছে নিয়ে যাব। হত্যা। যি করতে হয় পিতার আদেশে 
ঘাতক তোকে হত্যা করবে। 

দেবল।। ( স্বগতঃ) হত্য।! (প্রকাশ্তে ) কুমার । পিতার কাছে 
নিয়ে গেলে এখুনি ওর প্রাণদণ্ড হুবে। তাতে নিমেষে মধ্যে ওর 
সকল জালাঁর পরিসমাপ্তি হ'য়ে যাবে। তাঁর চেয়ে ওকে ছেডে দাঁও। 
যে আগুনে জলে মরছে সেই আগুনেও দগ্ধ হোক সারাজীবন। 

শঙ্কর । চমত্কার । যা শয়তান -_যেমন নীরবে এসেছিলি তেমনি 
ভাবেই চলে যাঁ। ভবিষাতে যদি পুনরায় এ রাঁজ্যের ত্রিসীমানায় দেখি 
সেইদিন আর তুই পরিত্রাণ পাঁবি ন1! 

দেবীদামের চোথেমথে একট! প্রতিহিংসার ছাপ দেখ! গেল। 
সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল 

শঙ্কর । শয়তানটা এতদিন কোথায় ছিল, দেবনা! 

দেবলা। কি জানি কুমার। 

শঙগর। কি দেখছে। অমন ভাবে! 

দেবলা। দেখছি শয়তানটা গেল, না আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে 
রইলো । 


প্রথম দৃগ্ত] কার.পাপে 


শহর । বৃথা শঙ্কা, সে আব এখানে অন্ততঃ থাকবে না। 

দেবল]। কিন্তু লক্ষ্য করেছ কি যাবার সময় শয়তানটার চোৎ 
ছুটে।? 

শঙ্কর | তরোয়ল ধরা মেয়েখ এত ৬ষ? 

দেবলা। সম্ুথ যুদ্ধে আমি ভয করিনা । কিন্তু যদি 

শঙ্কর। গ্রগ্তহত্যা। হাঁ; হাঁ; হাঃ। থাঁক চল। 

দেব্লা। একটু দাড।ও। 

দেবল| বিগ্রহের নিকট গিধা প্রণাম করিল 

চল। 

শঙ্কব। কি বলে এ বুডে! শিবকে ? 

দেবলা। ( ব্যঙ্গন্বরে ) বলুম, 

“হে শঙ্কব করি গে প্রণাম ' 
পুর্ণ যেন হয় দেব মোর মনস্কাম'॥ 

শহ্ধব। বাঃ চমৎকার প্রীর্থনা। কিন্ত আমি জানি কি তোমার 
মনস্কাম । 

দেখলা। কি বল দেখি? 

শঙ্কর । বলবে। লজ্জা পাবে না তো? 

দেখলা। দুষটু। 

[ প্রস্থান 
শঙ্কর। আরে শোন শোন-- 
[ প্রস্থান 


দিতীয় দৃশ্য 


দিল্লীর প্রাসাদ 
কমলাদেবী সিংহাসনে উপনিষ্টা 
বাঈজীগণের নৃত্যগীত 
বাঈজীগণ। বাপের আগুন জবালিযে দেরে 
জ্বালিয়ে দে--- 
আখির কোণে সুরমা নেশা 
কাগিয়ে নে॥ 
নলের বনে ডাকে আজি কোন পাখী-- 
ঢাল্‌ পিযাল! বস্তু মদ্দিৰ "ল1 থাকি ॥ 
যৌবনেরি ঢল নেমোছ আনন্দে, 


বৃত্যগীত৯ বেদম হৃদয় ভরিবে দে 
[ প্রস্কান 


কমলা । আলাউদ্দিন মমে করে নাঁচে গানে আমায় উৎফুল্ল করে 
বাঁখবে। কিন্তু সে জানে না, আমার অন্তরে কি ঢবিসহ জালা । শয়তান 
আলাউদ্দিন আমাকে পাবার জন্যে দেবলার সন্ধানে দিকে দিকে চর 
পাঠিয়েছে । দেবলার হয়ত সন্ধান পাবে_আমাঁরই মত হয়ত তাঁকে 
পাঠানের হারেমে থাকতে হবে । হয়ত--উঃ আর আমি চিস্তা করতে 
পাচ্ছিনা । আমিকি করি? আত্মহত্য1। হা? হ্যা, আত্মহত্যাই এখন 
আমার একমাত্র পথ । এই কলঙ্কিত মুখ জগতে আর আমি দেখাব 
না। স্বামী তোমার চোখে হয়ত আমি ঘিচারিণী। কিন্ত ভগবান 
সাক্ষী _তিনিই জানেন ষে মনে প্রাণে আমি তোমারই আছি। (ছোর। 
বাহির করিয় ) আজ তুই আমার একমাত্র বন্ধু। এই কলঙ্কের হাত 


৮ৈ 


দ্বিতীয় দৃশ্থা । কার পাপে ৯ 


থেকে তুই আমাকে বীচাতে পাঁরবি। (বক্ষে ছুবিকাঁঘীত করিতে গিয়া) 
কে,কে ডাকে? মা -মা বলে কে ডাকে? কারা! তোরা? পুত্রগণ ? 
ওকি হাঁত পত* কি চাইউসিস্‌? রক্ত” আলাউদ্দিনের রশ? হ্যা হ্যা, 
দেব_৫দব (পুনরায় চিন্তা করিয। / নাঃ, এ মনেব ভূল, বিকার। তার 
চেয়ে মৃত্যুই এ্রেষ | 


আত্মহন্তা করিতে উদ্য 5 হইলে ভবানন্দের প্রবেশ 


ভবাঁনদ। বেগম সাহেব। | বেগম সাহেব । একি হাতে ছোরা-_ 
আপনি-- 

কমল! । তুমি মাও, তুমি যাও। আব তৃমি অন্তরায় হয়ো না।। 
এ স্কৃতীত্র মর্মবেদন। আঁব নি সহ্য করতে পাবি ন।। 

ভবাঁশন্দ। তাই বলে আন্মহ ত্য ? 

কমলা । জা ভিন্ন আন্ত উপাষ নেউ। প্রতিশোধ নেবার আশাগ 
তোমাকে আমি দিজিরী পদে নিযুক্ত করি-__ 

ভবানন্দ । প্রতিশোধ নিতে গেলে স্রযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। 

কমল।। অশ্র কতদ্দিন এমনি ভাঁবে থাকতে হবে? কতর্দিন পরে 
স্থযোগ আসবে ? 

ভবাঁনন্দ । স্থষোগ আমাদেব ্বাধদেশে। তাঁই আপনার কাছে ছুটে 
এসেছি । শুনুন, কাফুর খা ফিরে এসেছে । সঙ্গে এসেছে দেবীদাস। 

কমলা । ক্বীদাস। স্বামী কুশলে আছন তো? দেবলা কেমন 
আছে *গ তারা সব বেঁচে আছে তো? 

ভবানন্দ। দেবলা মারাঠার্দের আশ্রয় পেয়েছে। লে কুশলেই 
আছে। কিন্ত মহারাজ. | 

কমলা । মহারাঁজ--বল বল থামলে কেন? 

ভবানন্দ। অন্শোচনায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। 


রি কার প।পে [ প্রথম অঙ্ক 


কমলা । আত্মহত)। ! ওঃ স্বামী ! স্বামী! 

ভবানন্দ। এখন বিচলিত হওয়া আপনার শো] পাঁয় না। হাদয় দৃঢ় 
করুন। এখন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ প্রতিশোধ গ্রহণ কর]। 

কমল | প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! হ্যা হ্যা, আমি এর প্রতিশোধ 
নেব। 

ভবানন্দ। শুনুন বেগম সাহেব | এই দেবীদী'সকেই দিল্লীশ্বরের কাছে 
খাডা ক'রে দিয়ে দেবল। উদ্ধারের নামে মারাঁঠার সঙ্গে বেবী ভাব সজাগ 
ক'রে একটা সংঘাতের সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই সংঘাঞ্চেই হবে 
খিলজীবংশের চির সমাধি । 

কমলা । বিষ দ্িলীশ্বরের বিরাট বাহিনীর কাছে ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র যদি 
পরাভূত হয়--ত হলে দেবল। বাদশার করায়ত্ব হবে। পবিত্র গুজরাট 
রাজকন্তা আমারই মণ্ড পাঁঠানের হারেমে স্থান পানে। হয়ত-- 

ভবানন্দ। সে চিন্তা আমি করি না বেগম সাহেবা। দেবল। যাতে 
দিল্লীতে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

কমল! । কি করে? 

ভবানন্দ। মতিয়াকে দিয়েই সে কার্ধসিদ্ধি করাতে হবে। 

কমলা । মতিয়াকে দিয়ে? 

ভবানন্দ । হ্ন্যা, মতিয়াকে দিয়ে-_ 


ভবানন্দ কমলার কানে চুপি চুপি কি যেন বণিল 


কমল1। যুক্তি তোঁমার চমৎকার । কিন্তু তবুও য্দি-_ 

ভবানন্দ । “কান চিন্তা নেই । আমার উপর নির্ভর ধখন করেছেন,তখন 
আমা যুক্তি মত কাধ করুন। শুনুন যুদ্ধ বীধাতেই হবে। আর এই 
যুদ্ধে খিজির খাকে প্রধান স্নোপতি আর মতিয়াকে তার পরিচারিকা 
করে পাঠাবার আদেশ জাহাঁপনার কাছে মঞ্জুর কর।তে হবে । তারপর 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] কার পাপে ১১ 


ব্যবস্থা করতে হয়, আমি করবো । এঁ জাহাপন। আসছেন । আমি 
চন্নুম। সাবধান শ্ণিকের ছুর্বলতায় আত্মহার) হবেন ন1। 
ভবানন্দ ৫স্থান নরিলে আলাউদ্দীন প্রবেশ করিল 


আলাউদ্দিন। কমলা! কমল।! শুনেছ, দেবলার সন্ধান পাওয়' 
গেছে । | 
কমল] | দেবলার সন্ধান পাওয়া গেছে? কোথায় সে সম্রাট ? 

আলাউদ্দিন। মারাঠার আশ্রয়ে । 

কমনা। দেবল মারাঠার আশ্রয়ে? কে এনেছে এই সংবাদ? 

আলাউদ্দিন। রাজকন্তার সন্ধানে কাঁফুর খা যখন দেবগিরি অভিমুখে 
যাচ্ছিল পথে এক যুবকের সঙ্গে সান্গাঁৎ হয়। যুবকের কাছে সমণ্ত পরিচয় 
পেয়ে কাফুর খ। তাকে সঙ্গে করে এনেছে । 

কমলা । কোথায় সেই যুবক? কন্ঠার সংবাদ শুনবার জন্য প্রাণ 
আমার খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে । 


বেগে ভবানন্দের প্রবেশ 


ভবানন্দ। বেগম সাহেবা! বেগম পাহেবা! এই যে জাহাপনা, 
আনন্দে আতুহর! হয়ে আমি সংবাদ না প্াঠিয়েই হাতির হয়েছি । 
আমার গোস্ত|ফী মাফ করুন। 

আলাউদ্দিন। কি সংবাদ উজির সাহেব? 

ভবানন্দ। দেবলাদেবীর সন্ধান পাওয়। গেছে। 

আলাউদ্দিন। সংবাদ বেগম সাহেব৷ পূর্বেই জ্ঞাত হ'য়েছেন। 

কমল] । বলুন জাহাপন যুবক কোথায় অবস্থান করছে। তাকে 
এখানে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। 

আলাউদ্দিন। শোন উজির সাহেব । বিশ্রামাগার থেকে কাফুর খ৷ 
আর তার সঙ্গের যুবককে এখানে সেলাম দ্রাও। 
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ভবানন্দ । যথা! আজ্ঞা । 

আলাউদ্দিন। তোমাকে আমি খলেছিলুম না কমলা, শুধু শুধু চিস্তা 
ক'রে শরীর ক্ষয় ক'রনা। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর কাফুর খ। যখন দেবলার 
সন্ধানে গেছে তখন নিশ্চয়ই সে বিফল হয়ে ফিরবে ন।। 

কমলা । কন্তার সংবাদ পাঁওয়। গেছে । আমি আর অপেক্ষা করতে 
পাচ্ছিনা । তার। এত বিলম্ব করছে কেন ? 


দেধীদাস সহ কাফুর খ! ও ভব'ননোর প্রবেশ 


কাফুর। বন্দেগী জাহাঁপনা। 

কমলা । কৈ _-কৈ কাফুর খা সেই যুবক” একি, দেবদাস তুমি? 

আলাউদ্দিন । তুমি একে চেন বেগম সাঁহেব। ? 

কমলা । হ্যা জাহাপনা। এক কালে এই যুবক আমার বিশ্বস্ত 
অন্ুচর ছিল। বল বল দেবীদাস, কন্ত। আমাব মারাঠ! কবলে গেল কি 
করে? 

দেবীদাস। যুদ্ধে পরাজয়ের পর মহ রাজের সঙ্গে আমি আর রাঁজকন্তা। 
এক গভীর জঙ্গশে খাগ্গোপন করি । দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণ ক'রে 
যখন মহারাজ দেখলেন যে হৃতরাজ্য উদ্ধার কর! তার পক্ষ অসম্ভব তখন 
তিনি বাজকন্যাকে আমার হাতে সপে দিয়ে নিদাকণ অন্থশোচনাক় 
আম্মহত্যা করলেন। 

কমলা! (স্বগতঃ ) ওঃ আলাউদ্দিন! ( প্রকাশ্টে ) তারপর ? 

দেবীদ্রান। তারপর সেই নিবিড অরণ্যে আমি আর রাজকন্তা 
দীর্ঘকাল অবস্থ'ন করি । আহার হ'ল বনের ফল-_শধ্য। হ'ল বৃক্ষতলায়। 
কিন্ধ এত কষ্ট রাজকন্তার নইবে কেন? রাজকন্ত। ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে 
যেতে লাগলো । কিছুদিন পরে হঠাৎ এক শিকারী যুবকের জঙ্গে 
আমাদের সাক্ষাৎ হয । শিকারী আমাদের এই মর্মাস্তিক ইতিহাস শুনে 
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দয়া ক'রে তাঁর আশ্রয়ে হিয়ে যান। গিয়ে দেখি সেই শিকার] যুবক 
অন্ত কেউ নয়, মারাঠা যুবরাজ শঙ্করদেব । 

কমলা । তারপর ? 

দেবীদাস। তারপর রাজকণ্ার স্থান হ*ল খাস অস্তঃপুরে । অন্দরের 
গুপ্ত সংবাদ বাইরে প্রকাশ পাবার কোন উপায় নেই । হঠাৎ একদিন 
এক দাসীর মুখে শুন্তে পাই, যে মারাঠা অধিপতি রামচন্দ্রদেব নিজ 
পুত্রে শঙ্করদেবের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবার মনস্থ করেছেন। 

ভবাননদ। কি বল্লে একজন রষকের সঙ্গে রাজকন্।র বিবাহ? বামন 
হয়ে টাদ ধরবার আশ। ? তুমি প্রতিবাদ করনি? 

দেবদাস। সেই অপরাধেই আমি মারাঠা রাজ্য থেকে বিতাঁভিত। 

ভবানন্দ। ওঃ, রাগে আমার সর্বশরীর কাপছে। 

দেবীধাস। আমার আবেদন জাহাপনা। বিশ্বের একট। 
সৌন্দধের মণিকে অনাদরে অগ্রাহ্থ করবেন না। মারাঠার] দশ্ন্য--হত্যা 
লুষ্নই তাদের ব্যবলা। সৌন্দর্যের মুল্য তার] কি বোঝে? 

ভবানন্। ৷ দুবৃতত মাঁরাঠা জাতির হস্তে এ দেবভোগ্য বস্তকে কলঙ্কিত 
করার অর্থ দ্দিল্লীশ্বরের কলঙ্কের পরিচয় । যে মারাঠ জাতি ইলিশপুরের 
কর বন্ধ ক'রে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ধোষণ। করেছে। 

আলাউদ্দিন। ইলিশপুর ! ইলিশপুর। তুমি ঠিকই বলেছ উজির 
সাহেব। কাফুর খা! 

কাফুর। আদেশ দেন জনাব,এই মুহূর্তে আমি দেবগিরি যাত্রা করি। 

আলাউদ্দিন। যাও, এই মুহুর্তে তুমি দেবগিরি যাত্রা কর। 

কমল1। দাড়াও বীর, এক তোমার দ্বার] দুর্ধ্ধ মারাঠা জাতিকে 
গরাত্ত করা সম্ভব নয়। তুমি যাও-আঁদেশের অপেক্ষায় থাক। 

( কাধুর খার প্রস্থান 
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দেবীদাসের প্রতি 
বল বীর তোখার কি ইচ্ছা? 
দেবীদাম। আমি চাই প্রতিশোধ । 
কমলা । উত্তম। তোমার মনোবাসন৷ পুর্ণ করতে দিশ্লীশ্বরের 


সাহাষ্য পাবে। 
[ দেবীদাসের প্রগ্থান 


দুর্ঘ মাঁরাঠ। জাতিকে পরাস্ত কর] কাফুর খ! আর দেবীদাসের আয়ত্বের 
বাইরে । তাই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসাঁবে পাঠাতে হবে আমার 
বীর পুত্র খিজির খাকে। ভবানন্দও সঙ্গে থাকবে । আর শাহাজাদার 
পরিচর্ধীর জন্তে যাবে, মতিয়া | 

আলাউদ্দিন। উত্তম তোমার মতই আমার মত ৷ আমি এই মর্ষেই 


আদেশপত্র দিচ্ছি। 
[ প্র্থান 


ভবানন্দ। কি ভাবছেন বেগম সাহেব1 ? 

কমলা । ভাবছি, দেবীদানণ এককালে আমার বিশ্বস্ত অন্নুচর 
থাকলেও আজ মারাঠার উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর । আর 
কাফুর খ। সম্রাটের বিশ্বস্ত অন্ুচর | অথচ তার্দের সাহাধ্য ব্যতীত আমরা 
কি করে সফলকাম হব? 

ভবানন্দ। মাথার জোরে । সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে এই মাথা। 
আমি চনল্তরুম জাহাঁপনার কাছে তার আদেশপত্র স্বাক্ষর করাতে । পরে 


আপনি আমি কাফুর খ। আর দেবীদীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে] । 
[ প্রস্থান 


কমলা । আমি বুঝতে পাচ্ছি না ভবানন্ব, কি কৌশলে তুমি তাদের 
করায়ত করবে । এখনও পুত্রদের অসহায় ক্রন্দন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত 
হচ্ছে। রাজ্যেশ্বর শ্বামী অসহায়ভাবে আত্মহত্যা ক'রেছেন। আমি, 
আমি কি করি? আমি আর সহ করতে পাচ্ছি না। শয়তান আমার 
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সোনার রাজ্য শ্েমন ছারখার ক'রেছে তেখনি তাঁর রাজ্যও আমি কবরস্থ 
করবো । তাতে যদি প্রয়োজন হয় আমি আত্মসমর্পণ করবে।। 


পাগলের প্রবেশ 


পাগল। খবরদার ' খবরদার! এ পাঁপ দেহটাকে স্পর্শ কর ন।। 

কমলা । কেতুমি? কি বলছে তুমি? 

পাগল। কে আমি? কি বলছি আমি? বুঝতে পারলে না? 
হাঁঃ হাঃ হাঃ! 

কমলা । কি ক'রে এখানে প্রবেশ করলে? 

পাগল। কেউ জানে না। কেউ জানে না। (থলির প্রতি) 
গুনছ ? ওগো শুনছ? 

কমলা! কি আছে এ থলিতে ” 

পাগল । এ থলিতেই তে। আমার সব। এই দেখ, এই দেখ । 

ভল্ম দেখাইল 

কমলা । ও যেছাই। 

পাগল। চুপ! চুপ! ও ছাই নয়-ওকিজান? এঁ যে উপরে 
অন্ত আকাঁশ দেখছ না? এ আকাশ থেকে বিধাতার রুদ্ররোষে খসে 
পড়ে চাদের একটি কণা । আমার মনের আকাশে নে নেয় আশ্রয়। 
তার কিরণে মনের আকাশ করতো আলোকিত। সহসা! সেই আকাশে 
হ'ল রাহুর উদয়। স্পর্শে তার সেই জ্যোৎস! ভর! চাদ জমে হ'য়ে গেল 
পাথর । আমি তাকেই আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে নিয়েছি । (কাঁদিয়া ) 
ওগে! অমন কথা বল না। আমার মনে বড় কষ্ট হয়। ওষে আমার সব। 

কমল। ও তোমার সব? কথাগুলে। যেন হেঁয়ালী মাখান। 

পাঁগল । ন। গে না, হেয়ালী নয়-_হেঁয়ালী নয়। “এ অতি বাস্তব । 

কমলা । ওর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ যা আঁজও ভূলতে পারছ না! ? 
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পাঁগল। সম্বন্ধ। ওগে! শুনছ-- শুনছ ? জানবে, ধীরে ধীরে সব 
আঁনবে। 
[ প্রস্থান 
কমলা । বুঝেছি, বুঝেছি উন্মাদ তোমার মর্ষবেদন] ৷ উং আলাউদ্দিন, 
না জানি তুমি কত লৌকেরই ন! সর্বন/শ ক'বেছ। মান্ধষের কোপানল 
থেকে রেহাই পেলেও মাথার উপর যে ভগবান মাছে--- 


শীতকণ্ঠে জগাপাগণর প্রবেশ 


জগাপাগল]। মাথার উপরে এ নীলাকাশ 
গগবানের সেথ! নাহি বান 
এ রটন| কার জাশি ন1 
এ ধারণ! তব ভ্রান্ত। 
আকাশ আকাশ শুধু শুশ্তা 
নেখায আছে শুধু নী।ল্তা 
নহে ভগবান শুধু অনুমান 
নেই আদি নেই অন্ত ॥ 
ভগবান সেখ! যদ্দি ধাকতো 
অনাথের কান্না শুন্তো৷ 
মিথ্যের জয় সন্যের লয় 
রোষ দৃষ্টি হান্শো ॥ 
. [ প্রস্থান 
কমলা । উঃ আলাউদ্দিন! জানিনা তোঁমাঁর শেষ পরিণাম কি! 
[ প্রশ্থান 


প্রহমন | 
ময়লা | 


বহমন। 
ময়না । 


বহুমন । 
ময়না । 
বহমন । 


ময়না । 


তৃতীন্স দৃশ্য 


প্রাস্তর 
ময়না একাকী বসিয়াছিল, রহষনের প্রবেশ 


কি ভাবিছ বসি নিরজনে ? 
এস কবি এস 
বসি নিরজনে 
করি তব ধ্যান । 
কি রকম? 
হাভ ভাজ? খাটুনির পর 
অবসর সময়ে 
হৃদ্দি মাঝে তব মৃত্তি করিস? অস্কিত 
ভাসি বন্ধু কল্পনার স্রোতে । 
এত ভালবাস মোরে ?+ 
তে কথ। কি প্রথম বুঝিলে * 
তবে এস 
এই শুভক্ষণে এই নির্জন প্রান্তে 
ব্বাহত্ত্রে হই আবদ্ধ 
সার্থক করি দৌহের জীবন! 
কিন্ত বন্ধু 
ভাসাইয়। প্রেমতন্ী অতল সলিলে 
হাল যদি ছেড়ে দাও মাঝ দরিয়ায় 7 
১৭ 


রহমন। 


ময়না। 


রহুমন। 


কার পাপে [ গ্রথম অঙ্ক 


কি কহিলে সুন্দরি? 

ছাড়ি হাল মাঝ দরিয়ায় 

চলে ঘাব তোমারে ছাড়িয়া ? 

হায়! হায়! 

চখ শুধু এই লো! স্থন্দরি 

রহমনের অন্তর বযথ। কেহ না বুঝিল। 
কেহ না জানিল কি শিদাখণ হাহাকার 
ভম্ম দিয়ে রেখেছি ঢাকিয়া 

এই অস্থিচমন ঢাক! শুফ হাদি মাঝে। 
আহা৷ বুক ফাটে তব দুঃখে ! 

শোন বন্ধু! 

বিবাহ করিব তোমা জেন স্নিশ্চয় 
কিন্তু বন্ধু 

দেখ মোর দেহের পতন 

রন্ধনশাঁলে থাকি সারাদিন 

জৌলুস হয়েছে কালি 

অকালে হ'লাম বৃদ্ধা! 

নাহি চিন্ত। স্ন্দরী। 

হলে প্রয়োজন 

তেয়াগিয়! এ জঘগ্ত কর্ম 

চলে যাব দোহে মোর। দুর দূরাস্তরে । 
সেথ। তুমি শুধু রবে মোর পাশে 
অনুরোধ মত 

প্রেম ভাষে ছড়াবে মধু। 

আর আমি 


“তৃতীয় দৃশ্ত ] 


ময়না । 


রহমন। 
ময়না । 


বরহমন। 


অয়না। 


কার পাপে ১৯ 


ভ্রমর কুস্থুম পাশে 

যায় যথা মধু সঞ্চয়ে 

তেমনি মিলি কল্পনার পাখা 

গুণ গুণ রবে 

তব পাশে করিব গুঞ্জন! 

দেখ প্রিয়! 

মধুপানে হ'য়ে রত 

ফেল ন। গিলিয়। মোরে ! 

বল বল 

অপুর্ণ কি রহিবে বাসন] ? 

না বন্ধু, 

বাসনা তব মিটিবে অচিরে । 
আবার কহলো। সুন্দরি 

মিটিবে বাসন মোর ? 

আহা! কি সৌভাগ্য মোর, 

কি অভয় বাণী শোনালে অভয়! । 
মনে হয় তোমারে লয়ে 

চলে যাই দূর দূরাস্তরে। 

মনে হয় তোমারে লয়ে 

বাঁধি নীড় অতি নিরজনে। 

মনে হয় তোমারে লয়ে 

ঝুলি ফাসিকাঠে। 

মনে হয় তোমারে লয়ে- পু 
ওঃ, আর ভাষ! নাই_-আর ভীষ। নাই । 
শোন! শোন! 


০ 


রহমন। 


মযনা । 


বহমন। 
মযনা। 


বহমন। 


ময়না । 
রহুমন। 


ময়না । 
বহমন। 


কার পাপে | প্রথম অঙ্ক 


না৷ না, নাহি শুনিব। 

তুমি শুধু শোন মোর মনেব ইঙ্গিত। 
মনে হয আকাশের চাদ তুমি 

আমি ধরাতল , 

মনে হয সাগবের জল তুমি 

আমি অদূরেব কুল, 

মনে হয সলিল সম্ভাব তৃম্ি 

আমি ধূধূমকতভৃমি। 

শোন বন্ধু 

যথার্থ প্রেমিক তুমি 

তথাপি অকমন্য বলি 

শণি তোমাবে। 

কিসে বুঝিলে 

এজ দ্রিন চাকরী করি 

কি কবিছ বলিবার দেখিবাব মত » 
ঘব বাড়ী কিবা একট _- 

কিবা প্রয়োজন । 

বিরাট এই ব্রহ্ধাণ্ডে 

আশ্মানাব নাহিক অঙাব। 
বিবাঁহেব পর কোথায় বহিব মোৌব।? 
শোন মযনা। 

রহিব ন। তুমি আমি 

ইট পাথবে গাঁথা স্থবম্য প্রাসাদে । 
কোথায় রহিব তবে? 

মুক্ত বিহঙ্গ যথা বাধি শীড় উচ্চ তরু শাখে 


তৃতীয় দৃশ্য ) 


ময়না । 
বহমন। 


ময়ন। । 
'বহুমন। 


কার পাপে ২১ 


ষভ খতু সাথে করে ভোগের চরম ; 
সেই মত তুমি আমি 

সাথে লয়ে ষড় খতু 

রচিয়া প্রেমের গেছ 

বুক্ষতলে যাপিব জীবন । 

বুঝিলাম না। 

বুঝিলে না? 

কহি স্পষ্ট করি সরল ভাষায় 

শুন মন দিয় । 

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাঁপে 

ধরাবাঁসী কক্ষ মাঝে করে ছটফট । 
কিন্তু তৃমি আমি 


উন্মুক্ত কান্তারে বিশুদ্ধ বাধু করিয়া সেবন 
অতি স্থখে যাঁপিব জীবন। 


তারপর ধর বর্ষা । 
বর্ধার ঘন বরিষায় 
শীতল হইবে ধর! 
তখন তুমি আমি সিক্ত বস্ত্র 


বিগত গ্রীষ্মের তাপ করিব শীতল । 
চমত্কার 


তারপর শরৎ হেমস্ত আগমনে 

নৃতন ধান্তের সুরভিতে 

ঘোর নিদ্রায় হইব মগন। ৭ 
অবশ্থ সামান্য কষ্ট হইবে 

শীত আগমনে । নাহি ভয়-_ 


১৬ 


ময়না । 
রহমন। 


ময়না । 


রহমন। 
ময়না 


রহমন। 
ময়না । 


রহুমন। 
ময়না । 


রহমন। 


কার পাপে [ প্রথম অঙ্ক 


আমার এই বস্থ ছারা 
সার] অঞগ্গ তব রাখিব ঢাকিয়।। 
চমত্কার । 
আরও চমতকার হইবে বসম্ত আমিলে। 
কোকিল ডাকিবে কুহু কুহু রবে। 
থাক্‌ থাক্‌ বুঝিলাম সব। 
স্বামী হইবার যথার্থ পান তুমি । 
কি হইবে আহার মোদের * 
বুক্ষের ফলমূল কে লবে কাডিয়া ? 
আরও চমতকার! অপুব যুক্তি, তব। 
ধর নিশাযষোগে দুরন্ত তস্কর মাসি 
যদি বলপুর্বক লয়ে যায় মোরে ? 
(গৌঁফে তা দিয় ) কেন নহি কি পুরুষ আমি? 
তা বটে। 
পুক্ষত্ব প্রকাশ পায় 
শুধু শুফ গুন্ফের বিকাশে । 
বল বল এইবাপ। 
কি আর বলিব 
এঁ দ্বেখ উজির সাহেব । 
[ প্রস্থাম 
তাঁই তে, কি করি এখন। 
সরে পড়ি এই বেলা। 
| প্রস্থান: 


চতুর্থ সৃশ্থা 


প্রমোদ কু 


বাঈজীদের গান 
বাজজীগণ। গীত 


কেয়া ফুলের গন্ধ মেথে ফাগুন এলো রে 
এলো রে-এলো রে এলো রে। 
ফুলে ফুলে কানন বীথি ছড়াছড়ি 
লতায় লতায় শাখা শাখায় জড়াজড়ি, 
আকাশে আজ কিসের খুসী ছডালো রে॥ 
বাঁণার তারে কি গান জাগে মলোহাটিণী - 
কণহার নাচের তালে তাঁলে অনুরাগিণী 
মোদের দি গানে গানে ভরাল রে ॥ 


মতিয়ার প্রবেশ 


মতিয়া । তোরা এখন ষ। এখান থেকে । শাহাজাদা এলে আবার 
ডাকলো । 


ভাঁগোর নির্মম পীড়নে শ্োতের তণের মত ভাসতে ভাঁসতে সেই স্থদূর 
ইরাঁণ থেকে দিল্লীর উপকূলে এসে পৌছেছি। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি 
আজ কত বড় হু'য়েছে। তারা হয়ত আমায় ভুলেই গেছে । 


মতিয়ার চোখে জল দেখা! গেল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 


না, সে চিন্তাও দুঃসহ ! তবু আমি স্থখী। 


২৩ 


২৪ কার পাপে [ প্রথম অঙ্ক 
ভবানন্দের প্রবেশ 


ভবানন্দ। আনন মারাঠ। যুদ্ধই বোধ হয় তোমার সেই সখের 
প্রাসাদ ধূলিসাং করবে, মতিয়া । 

মতিয়া । কে ?--ও উজির সাহেব? কি বঞ্লেন মারাঠা যুদ্ধ? 

ভবানন্দ। কেন তুমি শোননি? দিল্লীশ্বর মাঁরাঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোঁষণ। করেছে । 'মার সে অভিষানের প্রধান সেনাপতি খিজির খা] । 

মতিয়।। হঠাৎ এ যুদ্ধের কাঁরণ কি উজির সাঁছেব ? 

ভবানন্দ। কার খা দেবলাঁদেবীর সন্ধান এনেছে। এখন তার 
উদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধের আয়োজন । 

মতিয়া । এতে আমার সখের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হবে কেন? 

ভবানন্দ। এ যুদ্ধের অন্তরালে কি আছে জান? 


মতিয়া। কি? 
ভবানন্দ ্বার্থসিদ্ধি। 
মতিয়া । স্বার্থসিদ্ধি। 


ভবানন্দ। মতিয়। তুমি বুদ্ধিমতাঁ হয়ে এই সহজ সরল কথাটার অর্থ 
খুজে পেলে না। (চুপি চুপি) কমলাদেবীর একমাত্র কন্তা দেবল৷ রূপে, 
গুনে অদ্বিতীয় । আর শাহজাদাও কন্দপন্বরূপ। শাহাজাদার সঙ্গে 
দেবলার বিবাহ দিয়ে তিনি চান গুজরাট রাজবংশধরকে দিল্লীর মসনদে 
স্থগ্রতিষ্ঠিত করতে । 

মতিয়া । কিন্ধ শাহান্তাদ। তে! অবিবেকী নয়। 

ভবানন্দ। এবার তুমি আমায় হাসালে মতিয়া । বেহেন্তের হুরী 
দেবলা। শাহাজাদদ1 পুরুষ । তোমার প্রতি শাহাজাদা অনুরক্ত হলেও 
যৌবনের গতি দুর্বার -মন তার কল্পনাময়। 

মতিয়া। কিন্তু শাহাজাদা-- 

ভবানন্দ। তা ছাঁড়া শাহাজাদার ভাগ্যনিয়স্তা এখন কমলাদেবী। 


চতুর্থ দৃশ্ব ] কার পাপে ২৫ 


ধর, ধদি তোমার মুখ চেয়ে দেবলাকে শাঁহাঁজাঁদা সাদী না! করেন, তখন 
শাহাজাদার নামে মছ্যপাঁয়ী, লম্পট ইত্যাদি ছুর্ণাম রটিয়ে দিয়ে রাজোর 
প্রঙগাদের ক্ষেপিয়ে দেবেন, সম্রাটের বিষদৃষ্টি করে দেবেন। ফলে দিল্লীর 
ভাবী অধীশ্বরকে রাস্তায় গিয়ে দাঁডাতে হবে। কাঁজেই তোমার মোহে 
অন্ধ হয়ে শাহাজাদ]। নিজের পায়ে কৃঠারঘাঁত করতে পারেন না। 

মতিয়া। তবে আমিকি করি? আঁপমি আমায় পথ দেখাঁন। 

ভবানন্দ। নগবানই তোমার পথ তৈরী ক'রে দিয়েছে । তবে খুব 
সংযত ধার স্থির ভাবে চল্‌্তে হবে। পদস্থলন হলেই পতন অবশ্ঠত্তাবী । 

মতিয়া। আপনি পরিচালক হ'য়ে সে পথের চালক হুন। 

শুবানন্দ। 'আমার বৃদ্ধি নিয়ে তুমি চলবে * 

মতিয়া । নিশ্চয় চলবে! । 

ভবানন্দ । তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি £ 

মতিয়া । আমি আল্লার নামে কসম্‌ খাচ্ছি। 

ভবানন্দ। আমি বিশ্বন্তস্থত্রে জান্তে পেরেছি থিজিরখাঁর সঙ্গে 
পরিচারিকা ক'রে তোমাকে ঘ্দ্ধে পাঠান হবে। যুদ্ধে ভয় না ক'রে 
নিশ্চয়ই শাতাজাদাঁব অন্তগামিনী হবে । আর সেইখানে গিয়ে ছলে বলে 
কৌশলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে দেবল। দিল্লীতে আসতে ন৷ 
পারে। 

মতিয়া । কিন্তু সেবুদ্ধি আমায় কোথায়? 

ভবানন্দ। আমি তোমায় সে বুদ্ধি বাংলে দেব। 

মতিয়া । আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে! । 

তবানিন্দ । এন আমি আসি মতিয়া! । সাবধান আমি ধে তোমার 
কাছে এসেছিলুম তা ধেন কেউ জান্তে না পারে । এমনকি শাহাঁজাদাও 
নয়। 

[প্রস্থান 


২৬ কার পাপে [ প্রথম অস্ক 


মতিয়া। পুরুষ জাতটাই স্বার্থপর ! মধুপায়ী ভ্রমরের ন্যায় ফুলে 
ফুলে মধু আহরণ, তার্দের একটা জাতিগত স্বভাব কিন্ত এও কি 
কখনও হয়? শাহাজাঁদা _না:, এই খল জগতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। 
(স্থরা পাত্রের প্রতি ) এই রাক্ষ্ীই যত নষ্টের মূল। ক্লুই মানুষকে 
অমান্থষ করিস্। বেহেত্ত থেকে দোজাকে পাঠাণ। বীরের মনে 
জাগাস্‌ কাপুকষতা। না না, তোব এখানে থাক হবে না। 


হুরাপান্র ফেলিয়া দিনে উদ্ধত হইলে খিজির গ্রবেশ করিল 
খিজির । আহ কর কি--কর কি” 


পাত্র কাডিযা ৪উ৮ 


মতিয়া। এই সর্বনাশীব আব এ প্রাসাদে স্বান হবে না । 

খিজির । না না, অমন কথা বল না, মতিয়া । দেখ, দেখ কি 
অপকপ রক্তিম আভায় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত কবে বেখেছে। রাডিয়ে 
রেখেছে তোমার শাহাজাদার হৃদয়। এখ অসীম প্রভাষ এরীবেব প্রতি 
শির! উপশিরাঁয় আনে অপুব বিস্থৃতি--ভূলিষে দেয় আমি কে, ছুনিয়র 
অন্তিত্ব। হেখোদ1। চমৎকার তুমি--অপুর্ব তোমাব সঙ । 

মগ্তপানে উদ 

মতিয়া । জরাব তুমি আর খেও ন। শাহাজাদ।। 

খিজির । সরাব যে আমায় খেতেই হবে মতিয়া] । এর এ অকপট 
প্রেম আকারে ইঙ্গিতে ডাকে খিজিরকে । লো সুন্দরি । তোমাকে 
আমার চাই- চাই। তোমার এ প্রীতিমাথানে। চুম্বন আমি ভূলি কি 
করে” 

ম্কপান 


মতিয়।। শাহাজাদ]। 


চতুর্থ দৃশ্ট ] কার পাপে ২৭ 


খিজির | ফঁড়াও। দাও (পান শেষে) ব্যস, বল এইবার কি 
ব্লছিলে। 

মতিয়া । অন্রোধ রাখ, ও বিষ আর খেও না। 

খিজির বিষ । হাঃ হাঁঃ হাঃ । হি*সে হচ্ছে * খাবে, একটু দেখনা 
কত শাপ্ডি? 

মতিয়া । তুমি না কসম্‌ নিয়েছিলে যে স্রাব পান আর করবে না। 

খিজিব। তাই নাকি? টৈ মনে পড়েনা তো? ওহ্যা হা-- 
কমম্‌ অবশ্ত তোমার কাছে একটা নিয়েছিলুম। তবে সেটা! তোমাকে 
ভোলাবার জান্য। 

মতিয়া । শাহাজাদ1] |! তুমি এই পথ ত্যাগ কর। 

খিজির । কোন পথ? 

মতিয়া । এই অধঃপতনের পথ। 

থিজিব। তবে আমি বাচবো। কি নিয়ে মতিয়া? জীবনের সব 
দিক যে খোদা রুদ্ধ করে দিয়েছে । খোলা আছে মাত্র এই স্বেচ্ছা- 
চারিতার পথট1। এটাও যদি বন্ধ ক'রে দি তবে এই দুবিসহ জীবনটা 
কিক'রে কাটাই? 

মতিয়া। দিল্লীর ভাবী অধীশ্বরের জীবন দু'বসহ হবে কোন দুঃখে, 
শাহাজাদ। ? 

খিজির । কোন ছুঃখে ? হাঃ হাঃ হাঃ! দেখ মতিয়া, এই নারী 
জাতটণর উপর আমার একট জাতক্রোধ আছে। এক একবার মনে 
করি এই বেইমীন জাতটাকে আমি পৃথিবী থেকে নিমু'ল ক'রে দি। 
কিন্ত তোমাকে “দখার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। 
থাক্‌, বাইজীর্দের ডাক। প 

মতিয়া । না, ওদের আসবার কোন প্রয়োজন নেই । 


না কার পাপে [ প্রথম অক 


খিজির। আহা, ওদের ওপর আবার বিরূপ কেন? চাকরী গেলে 
ওর খাবে কি? 

মতিয়!। চাকরী তার্দের বজায় থাকবে । তবে তাদের আসবার 
কোন প্রয়োজন নেই। 

খিজির । আচ্ছা তবে থাক্‌! তুমিই এক পাত্র 

মতিয়া । না, ও বিষ তোমায় আমি হাতে করে দেব ন1। 

খিজির । কিন্তুএ্বিষ অভাবে তোমার শাহাজাদাও যে বাঁচতে 
পারে না। 

মতিয়া। কেন তুমি ও বিষ খাও? এ বিষ পানের স্থযোগ নিয়ে 
হয়ত “দেশবাসী গোপন ষড়যন্ত্র ক'রে তোমাকে সুরাপায়ী আখ্যা দেবে । 
দিল্লীর মসনদের অষোগ্য বল্বে । 

থিক্গির । গোপন ষডযন্ত্র দিল্ল'তে ত নৃতন নয়, মতিয়! | ইতিহাস 
খুললে দেখতে পাঁবে, এই গোঁপন মডযস্ত্র দ্িল্লীব একট! মজ্জাগত ব্যাধি । 
বিশ্বীঘঘাতকতা, শঠতা, নীচতা৷ দিল্লীর আবহাওয়াকে ভাঁরাক্রীস্ত ক'রে 
তুলেছে । এদেখ পিহতুলা খুল্রতাত নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে মানুষ 
করলেন শিতাঁকে। কিন্ত পিতা তার কি প্রতিদান দিলেন? নিরন্ত 
অবস্থায় খুল্লতাঁতকে করলেন বন্দী অন্ধকার কারাগারে ৷ সেইখানে পিত। 
তার সকল খণ কডায় গপণ্ডায় পরিশোধ করলেন এক বিষাক্ত ছুরিকার 
বিনিময়ে । শোঁণিতের তুফান বইলে। সেই অদ্ধকার কাঁবাবক্ষে। কেউ 
জানলো না, কেউ দেখলে। না। যাঁর! দেখলো, যার! জানলো, তার! 


কেউ প্রতিবা?ও করলে। না! নিঙ্কণ্টক হ'য়ে শিতা বললেন দিল্লীর 
মসনদে । 


মতিয়া । শাহাজাদ। ! 
থিজির। অপরিপীম বিক্রম তার। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লে। নিরীহ 
হিন্দু প্রস্গার্দের উপর | জানিনা, কেন এই অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার । 
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তাদ্দের উপর বসলে| জিজিয়া কর। মাথা গুণতি কর! করের যন্ত্রণ! 
থেকে যুক্তি পাবার জন্যে দলে দলে নিরীহ হিন্দু হ'তে লাগলো মুসলমান । 
সুন্দরী হিন্দু ললনাদের জোর করে কর! হ'তে লাগলে। হারেমের 
সঙ্গিনী। ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক নবাব আলাউদ্দিন খিলজী 
অবাধ গতিতে চাঁল[ল তার অত্যাচারের অভিযান । অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
যারা প্রতিবাদ করলো, ন্যায়নিষ্ট সম্রাটের ক্ষমতার প্রভাবে--কেউ হল 
ক্দী-- কেউ পেল মৃক্তি--আর কাকর ব৷ প্রকাশ্টে হ'ল প্রাণদও্ড। 

মতিয়।। তাইতে। বলি, এই অধঃপতনের পথ ত্যাগ ক'রে আদর্শ 
সম্রাট হও। 

খিজির । সে পথও আমার কদ্ধ মতিয়]। 

মতিয়া । কিন্ত পেই কদ্ধ পথ তুমি ইচ্ছে করলেই পরিস্কার করতে 
পাব। 

খিজির । কমলাদদেবীব আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে পথ আমার রুদ্ধ 
হয়ে গেছে, মতিয়।| সিংহাসনে সম্রাট উপবিষ্ট সত্য, কিন্তু হ্যায়দও্ড 
কমলাদেবীর হাতে । 

মতিয়া । কিন্তু লেই ন্যায়দ 

খিজির । না না মতিয়া), আম চাইন। ন্যায়দণ্ড--চাইন। দিল্লীর 
মস্নদ। রাজত্বের নামে অত্যাচার, শাসনের নামে পীড়ন আমি চাইন]। 
তার চেয়ে সরাঁবেই আমি ভুলে যেতে চাই, আমি দ্দিল্লীর শাহাজাদা, 
ভুলে যেতে চাই, সম্রাট আলাউদ্দিন আমার পিত1। তুমি জানন! মতিয়া, 
দিজ্সীতে পদ্দার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কত আবেদন, কত প্রাথন। আমার কানে 
পৌচেছে। কিন্তু আমি কি করবো-কি বলে বোঝাব, আমি শুধু 
নামেই শাহাজাদ। ! 

মতিয়। । কিন্তু সরাবেই কি তোমার অস্তাহ নিরাপিত হবে 


৩ কার পাপে [প্রথম অঙ্ক 


শাহাজাদা? একজালা নেভাতে গিষে এ যে আর এক জ্বাল। বাডান 
হচ্ছে। 
বেগে হোসেনের প্রবেশ 

হোসেন। তাডিয়ে দেব--তাডিয়ে দেব । কাকর কথ। শুনবো না। 
আমি আজই তাডিয়ে দেব । 

থিজিব। কিব্যাপার হোসেন ? 

হোসেন । ন|। না, আমি কোন কথা শুনবো না কারুর বাধা 
মানবে। না। 

খিজির। কি হুল, খল না? কাকে তাড়িয়ে দিবি? 


“হাসেন । গাঁত 


গরীবের চক্ষু দিযে অশ্রু ঝরে 
যেন বইছে তুফান 
চোখ থাকতেও দেখ না। 

তাদের বক্ষ 'পরে পেবাই চলে 
সে ষে ভীষণ 

চোখ থাকতেও দেখন! ॥ 


তোমর! রক্ষক হয়ে চুপটা করে 
বসে আছ ঘৰে 
গর্জে তবু ওঠ নাঃ 

তার! সব ঘরে ঘরে দীন শ্বরে 
কেদে মরে 

অশ্রু তো মানছাও ন1! 

সেনুরে আকাশ মাতে 
বাতাল কাদে 

তাওতে! কিছুকরনা!॥ 


চতুর্থ দৃশ্ত ] কার পাপে ৩১ 


দেখ এ প্রাসাদ শরে 
কালে! এ নিশান ওডে 
ও শিশান বলছে হেঁকে 
কারের ডেকে , 
হু'সিয়ার। হু'সিশর। হঙিয়ার। 
এ শাসন চলবে না ॥ 


খিজির । শুনছে।--শুনছে। মতিয়া] ! 


নেপপ্যে গোলমাল শোনা গেল। “এই ভাগো, এই ভাগো |” ন1--নাঃ 
আমি যাব, পথ ছাড়, শাহাঞাদার সঙ্গে আমার দরকার |” 


কিমের গোলমাল মতিয়। ? 
দ্রুত পাগলের প্রবেশ 


পাগল । শাহাজাদা কৈ ' শাহাজাদা কৈ ? 

মতিয়া । কেন কি প্রয়োজন ? 

পাগল। বল না শাহাজাদা কৈ? বেশী সময় নষ্ট করবো না । শুধু 
একট কথা জিজ্ঞেস ক'রে চলে যাব । 

মতিয়া । শাহাজাদ! তোমার সম্মুখে । 

পাগল। তুমি, তুমিই শাহাজাদ। ? 

থিজির। কেতুমি? 

পাগল। আমি! ভাগ্য আমায় হাত ধরে তোমার কাছে এনেছে। 

খিজির । তার মানে? 

পাগল। মানে করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে। বহুদিন 
তোমার সন্ধান করেছি, কিন্তু পাই নি। 

খিজির । রাজকাধে আমি অন্থত্র গিয়েছিলুম । * 

পাঁগল। তা৷ হবে, হয়ত সেই জন্তেই দেখা পাইনি। আরে ওতে 
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কিআছে--মদ? তা ভাল। জালা জুড়াবার একমাত্র ওযুধই বটে। 
দাও না|! এক ঢোক। দেখি, যদি বুকের জালা কিছুট। উপশম হয়। 

মতিয়া । তোমার স্পর্ধ। তো৷ কম নয়? 

পাগল । আমার ম্প্ধাটাই সকলের চোখে পডে। আর যার 
ষ্প্ধার সীম৷ ছাড়িয়ে গেছে তাদের দকে কেউ দৃষ্টিপাত করে ন|। 
( থলির প্রতি ) ওগে। শুনছ ! যেখানেই যাচ্ছি কেবল এক কথা ম্পর্বা-- 
স্পধা__স্পর্ধা-_। তবে বলবো কাকে হৃদয়ের ব্যথা , জানাবো কাকে 
অন্তরের হাহাকার ! ন1 না, আমি পালাই । সবাই স্বার্থপর-- 

খিজির । দীভাঁও, বল তুমি কি বলতে চাও? 

পাগল । মনের ব্যথা মনেই থাক। এব্যথার উপশম করতে আমি 
চাই না। এ ব্যথার উপশম হ'লে আমি বাঁচবো কেমন করে গো--আমি 
বাচবেো৷ কেমন করে ? 

খিজির । বল কি চাও তুমি? 

পাগল। চাই না কিছু। শুধু টে কথা জানাতে চাই। জানি 
তুমি শুনবে । তাই তো প্রহরীদের প্রহার অগ্রাহথ করে তোম।প কাছে 
ছুটে এসেছি । শোন, ভাল করে মন য়ে শেন। জানি না কোন পুণ্য 
ফলে এঁ অনস্ত আকাশ থেকে খসে পড়েছিল চাদের এক কণ। জ্যোত্স! 
আমার ভাগ্যাকাশে। প্রেম মন্ত্রে তাকে আমি করেছিলুম সঞ্জীবিত। 
স্পর্শে তার আমার মন প্রাণ পর্যস্ত গ্ুখ শান্তিতে উঠেছিল ভরে । কল্পনার 
কত রঙিন ছবি একেছিলেন মন আকাশের পটভূমিকায়। বলতে পার 
শাহজাদা, কেন, কোন অপরাধে তাকে জোর কবে নিল ছিনিয়ে ? 

ঈতিয়া। তুমি কি তোমার স্ত্রীর কথ! বলছে! ? 

পাগল চুপ! টুপ! ও পাপ মুখে তাকে আর কলঙ্কিত কর না। 
নাঃ, এর! কেউ বোঝেনা । এত স্পষ্ট করে বলছি তবু এর] বুঝতে পারে 
না। আমি পালাই, আমি পালাই-_ [শ্রস্থানোস্তত 
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খিজিন। দ্রাড়াও। বল কোথায় তোমার স্ত্রীকে ধরে রেখেছে । 
আমাকে বিশ্বাস কর--আমার সবশক্তির বিনিময়ে তাকে-_ 

পাগল। উদ্ধার করবে! হাঁঃহাঃহাঃ। 

থিজির। বিদ্রপ নয়,--বল এর জন্যে ষদি আমায় পিতৃষ্্রোহী দঃ 
হয়-__ 

পাগল । পাঁপবে না শাহাজ দ1 পারবে না। এ উধ্বে- একমত 
আকাশে জ্যোতসসা আমার মিশে গেছে এ জোতম্নার ধারায়। রোজ 
দেখি, আকাশের গায়ে তার খেলা । আমি বাতায়ন ধারে বসে কত 
ডাঁকি-কত কাঁদি কৈ--টক সে তা আসে না” নিচার কর শাহাজাদ। 
বিচাব কর। (খিজিপ নিবাক হৃইয়। দাঁড়াইয়া রহিল ) এই তোমার 
ন্যায় বিচার * শ্বার্পর-_- সবাই ন্বাথপর । 

পাখল প্রঙ্ঠান করিল । থিজিরের চো মুছে একটা অস্বাভাবিক 
ভাব ফুটিয়া উঠল। সহণা নে চিৎকার করিয়া উঠিল 

খিজির । অত্যাচার! অত্যাার। আমি এপ বিচার করবো-- 

আমি বিচার করবো-_ 
গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ 
দগাপাগলা ! 


গীত 


নাই রে বিচার দাত । 
বিচারের নামে শুধু অবিচার 
চলছে য সবাই ।। 
কান পেতে শোন দিকে দ্রিকে কেন 
শুধু হাহাকার ধ্বনি 
গান্ুয আজ হল অমানুষ 
পশু সম গণি ॥ 
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খিজর। কেতুমি? 
ঈসাপাগল। | পুর্ব গীতাংশ 


আম মানুষ আকারে পশু যেন আজ 
বিচার হ'য়েছে মোর 
পাগল সাজিয়া বেড়াই ঘুরিয়া 
ঝারিতেছে আখি লোর ॥ 
নেভে না নেভে ন1 মনের আগুণ 
দিনে দিনে যেন হ'তেছে দ্বিগুণ 
জন জাগরণে হাকে মনে প্রাণে 
চাই প্রতিশোধ চাই ॥ 
[ প্রস্থান 
খিজির | সরাব দাঁও--সরাব দাও মতিয়া, শীঘ্র আমায় সরাঁব দাও 
_-আমাকে অপ্ররুতিস্থ কর। 
মতিয়া । ন। না, সরাব তোমাকে কিছুতেই দেব না। 
হবরাপাত্র মতিয়া নিজের কাছে রাখিল। থিজির চিৎকার করিয়! 
উঠিলঃ “পরাব দাও» সরাব দাও ।” মতিয়াকে পদাঘাত করির! 
জোর করিয়। হুর! পাত্র কাড়ি এক নিঃশ্বামে পান করিল 
খিজির । আমি কি করি বলত মতিয়া, আমিকিকরি? €ক 
স্থায়, বাঈজী বোলাও-_- 
জনৈক বাঈজীর প্রবেশ 


নাচতে পার-এমন একটা নাচ যাতে আমি ভুলে যাই যে আমি মাটির 
মানুষ । ভুলে যাই, পৃথিবীর আলে। বাতাসেক্ সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ 
আছে। 
বাঈজী নৃত্য আরস্ত করিল। মাঝে মাঝে দে থির্জিরকে মদ দিতে লাগিল। 
বাঈজী বৃত্য শেষ করিয়া এক ভঙ্জিম! লইয়। দ'াড়াইল 
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চমত্কার ! চমৎকার নৃত্য ! 
কণঠহার পুবন্কার দিতে গেল এমন সময় কাধুর খঁ! প্রবেশ কিল 


কাফুর। বন্দেগী শাহাজাদ1। সম্রাটের আদেশনাম| | 
খিজির । যাও। 

[ কাফুরখাক প্রান 
চমৎকার! হিন্দুর কন্যা পাঠানের হারেমে স্থান ন। পেয়ে হিন্দুর আশ্রয়ে 
আছে , তার ইজ্জত রক্ষা হয়েছে, এত বড় অগৌনব কমল! দেবী মাত 
হয়ে সন করতে পারলেন না । তাই তার অনুরোধে বিশহাঁজার সৈন্য 
নিয়ে যেতে হবে মারাঠা বিজয়ে 

মতিয়া | দুর্ধ্ধ মারাঠার সঙ্গে যুদ্ধ! 

খিজির । কেন, ভয় হুচ্ছে? তুমি খার প্রধানা পরিচারিক৷ তার 
কি ভয় মতিয়া? 

মতিয়।। আমি? 

খিজির । হ্যা হ্যা তুমি। তৃমি যাবে আমার সঙ্গে। বিশ্বাদ হল 
না? এই দেখ। 

মতিয়া । (ব্বগতঃ ) উজির সাহেব! তোমায় সেলাম। (প্রকাগ্রে ) 
তবে আমি যাই, প্রস্তুত হইগে । 

[ দ্রুত প্রস্থান 
খিজির । আবার যুদ্ধ ! 


রহমনের প্রবেশ 


রহমন। হ্যা! হয যুদ্ব--আবার যুদ্ধ-_ 
খিজির । আরে কবি যে কি ঝাঁপার? 
বহমন। যুদ্ধে যাব। 

খিজির । যুদ্ধে? 
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রহমন। হ্যা হা যুদ্ধে--আপনার সঙ্গে । 

খিজির। আরে তুমি তে যুদ্ধ কর ভাষার সঙ্গে--তরবারি হাতে 
নিয়ে কখনও যুদ্ধ করেছ” 

রহমন। আরে যুদ্ধ করিনি, বলেন কি শাহাজাদা, বুদ্ধেই তো! 
আমার জন্ম ! 

খিজিগ । ঘুদ্ধে তোমার জন্ম ? 

গহমন। এ যে সেবার যখন ভীষণ যুদ্ধ হয় তখন আমি মায়ের 
গভে । দেশের ডাক, জন্মভূমির ডাক , বাবা গেলেন যুদ্ধে । যুদ্বশ্ষেত্রে 
যখন ভীষণ যুদ্ধ চণ্ছে তখনই আমার জগ্ম হয়। 

খাজর। তাই নাকি? বেশ বেশ! তা তুমি তরবারি ধরতে 
জান ? 

রহমন। বলেন কি, আমি শরবারি ধরতে জানি না? শুম্থন তবে, 
বাবা সমঘ্ত দিন যুদ্ধ করে এসে গাত্রি বেলায় মায়ের কাছে গল্প করতেন 
আব আমি পেটের মধ্যে থেকে সব শুনতুম ! 

খিভির। হা হাঁংহাঃ! তাই নাকি? 

রহমন। কি রকম ক'রে তরবারি ধরতে হয়---যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় 
দাড়াতে হয়-_ একেবারে বিলকুল সব-- 

খিজির । কৈ একার তর্বারিট। ধর দ্দিকি * 

রহমন ওরব।রি ঘুরাইয়! দিল 

চমত্কার ! আচ্ছ। যুদ্ধক্ষেত্রে দীড়াবে কোথায়? 

রহমন। একেবারে শেষে । ভোজনের ম্বাগে আর রণের শেষে, 
এ আমার বাবার শিক্ষা । 

খিজির । আর কে কে যাঁচেে? 

রহমন। বিলকুল সবাই যাচ্ছে। খেদি, পেঁচী, ভূটকী বিলকুল 
সবাই । 
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খিজির । ওর]! আবার কার] 

রহমন। এ যে আপনার পিয়ারীর দল। আপনাদের এসব উদ্ভট 
নাম আমার মনে থাকে না। তাই মনে থাকবার মত নাম দিয়েছি। 
সবাইকাঁর উপর জাহাপনার আদেশ হ'খ্জেছে। ভীষণ সাজ সাজ রব। 

খিজির | তোমার ময়ন। যাচ্ছে তে।? 

রহমন। সে না গেলে আমি যুদ্ধকরবে! কাকে নিয়ে? আচ্ছ। 


আদাব, দেখি ময়নার কতদূর হল । 
[প্রস্থান 
খিজির । খিজির যুদ্ধে চল। 
[ প্র্থান 


পঞ্চম চুশ্য 


দেবগিরির রা্গ প্রাসাদ 
অদুরে নহবৎধবনি শোন। যাইতেছিল ।॥ রামিচন্্র ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল 

রামচন্দ্র। আনন্দ! আনন্দ! নগরের চারিদিকে আনন্দের লহরী 
বয়ে ষাচ্ছে। আজ শঙ্করদেবের সঙ্গে ম। দেবলার শুভপরিণয় সমাপ্ত 
হুল | বন্ধুবর। আজ তুমি ইহলোকে নেই। আমি কিন্তু আমার 
প্রতিশ্রুতি পালন করেছি । ন্বর্গ থেকে তুমি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ 
কর। 
বাধব রায়ের প্রবেশ 
কি সংবাদ সেন'পতি ? র 

রাঘব। আপনার আজ্ঞামত মাননীয় অতিথিবর্গ ও রাজন্বর্গের 
যাত্রার আয়োজন কর। হয়েছে, মহারাজ ! 


৩৮ কার পাপে [ প্রথম অঙ্ক 


রাম্চন্ত্র। সেনাপতি! আজ আমি একটা বিরাট দ্বায়িত্ব থেকে 
নিষ্কৃতি পেলুম। আমি বৃদ্ধ হয়েছি তাই আমার ইচ্ছে নবদম্পতিকে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাঁজকাধ থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করবো। 
তোমার কি অভিমত 1 

রাঘব। এতো আনন্দের কথা মহারাজ । যুবরাজের এবাস নিজের 
রাজা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । 


শহরদেবের প্রবেশ 


শহর। দিল্লীর দূত আপনার দর্শন প্রার্থী । 
রামচন্দ্র । দিল্লীর দ্রত। যাঁও সসম্মানে নিয়ে এস। 


শহ্করদেব লহ কাফুরর্৫থান বেশ 
কি সংবাদ দূত ? 

কাফুর। সংবাদ এই পত্রেই আছে মহারাজ । 

রাসচন্দ্র। সেনাপতি ! পন্দর্রে কি লেখা আছে পড় | মনে মনে নয় 
উচ্চৈ£স্বরে পড়। 

রাঘব । না মহারাজ এ পত্র নয়। পঞঙ্জ আকারে বিষাক্ত বাণ-_ 
নির্ষম ব্জাঘাত। 

রামচন্ত্র। তাই যদি হয় তাহ'লে মারাঁঠা অধিপতি এই মারাঠ। 
রাঁজ্য থেকে সেই বাণের গতি ফিরিয়ে দেবে দ্বিল্লীর অভিমুখে । সারা 
দিল্লী নগরী বিধবস্ত হবে তারই প্রেরিত বজ্ে। কৈ পত্র দাও। 

রাঘব। আমি পাঠ করছি মহারাজ । এহ কদধ পত্রের বক্তব্য 
আপনার শিবমস্ত্র উচ্চারিত মুখে পাঠ ক'রতে দেব ন!। শুনুন মহাবাজ-_ 
মারাঠা রামচন্দ্র, 

ইলিশপুরের কর বন্ধ ক'রে, মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র 

॥ ঘোঁষণ] করার বেয়াদপী আমি মাঁপ, করুলেও, বেগম বন্যার সঙ্গে তোমার 
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পুত্রের সাদী আমি বরদাস্ত করবো না। কোনরূপ ওজর না দেখিয়ে 
বেগম কন্তাকে ওয়াপস্‌ কর--এ আমার হুকুম । 
সম্রাস আলাউদ্দিন 
রামচন্দ্র । এত স্পর্ধা পাঠানের ! 
রামচন্দ্র উত্তেঞন! বৃদ্ধি পাইল। তিনি প্রচালন1 করিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পর ঠিনি চিৎকার করিধা ডঠিলেন, “আলাউদ্দিন” 

শঞ্চর। পাবত্র ইসলাম ধর্মে একনিষ্ঠ মসেবকের এই বুঝ পরিচয়, 
দুত ? 

বাঁমচন্দ। কে বলেছে আলাউদ্দিন পবিত্র ইসলাম ধর্মথ্যাত ? ইসলামী 
মুখোস পরিধানে ইসলামের ছশমন সে। এখনও শত শত হিন্দুললনার 
মর্মভেদী আর্তনাদ মহাশূন্যে লীন হ'য়ে যায় নি। এখনও জালাউদ্দিনের 
অ+ আত্মা দিল্লীর মসনদের চারিপার্থ্ে বিচরণ কর্ছে। শয়তান । 

কাফুণ। ভূত্যের সম্মুখে প্রতৃর নিন্দাবাদ মারাঠা অধীশ্বরের কলঙ্কের 
পবিচয়। 

পামচন্দ্র । স্মরণ থাকে যেন তুমি দূত মাত্র। 

কাফুব। দূত হ'লেও আমি সম্বাট আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত সেবক । 
পুনবায় যদি প্রভুর নিন্দাবাদ শুনি 

শক্কপ। দূত । এটা তোমার দিন্পী নয়। রাঁজসম্মীনের বাতিক্রম 
করলে ধৃত পলে তোমায় ক্ষমা করবো না। 

কাঞফর। জানি এটা দেবগিরি । তবু আমি জানতে চাই-_ 

রাঁমচন্্র। জান্তে চাও? মারাঁঠা রাজসভায় দরীডিয়ে মাঁরাঠা 
অধিপতি সম্মুখে এমন স্পধা একজন নগন্য দূতের ? 

কাকুর । সেই নগগ্ত দূত জানতে চায়, শিশুরাজ্য অধিপতি কিসের 
অহস্কারে দূতের সম্মুখে দিল্লীশ্বরের নিন্দা করতে সাহসী হয়? 

রাঁঘব। শৌধের অহঙ্কারে--মানবতার অহঙ্কার । 
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কাফুর। এই আক্ষালন দেখিয়ে মহারাজকে একবার বহুদিন জঙ্গলে 
জঙ্গলে আত্মগোপিন করে থাকতে হয়েছিল । 

রাঁবব। সেই মারাঠাজাতি আজ দুর্বার। তুচ্ছ 'িজ্পীর শক্তি) 
ছুনিয়ার সকল শক্তি একন্রিত হ'লেও মারাঠারাজ বাধ! দিতে পশ্চাদ্পদ 
হবে না। 

কাফ়ুর। তাতে ভবিষ্যতে মারাঠা শক্তির অস্থিত্বের সন্ধান পাওয়া 
যাবে! 

শহ্কর। হয় মারাঠার অস্থিত্ব চিরতরে মৃক্তি পাবে পরাজয়ের কলঙ্কের 
হাত থেকে ,না হয় মারাঠা পতাঁক৷ বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত পগত্ত জানিরে দেবে, মারাঠার শৌর্ষের বীর্ধের গৌরবময় কাহিনী । 

কাকুপ । রাজকন্যাকে প্রত)পপণ করবেন না ? 

বাঘব। সম্মান দিয়ে কথা বল পাঠান। মারাঠার ভবিষ্যত বাঁজ- 
রাণীর সম্মান ক্ষুপ্ন ক'রলে দূত বলে তোমায় ক্ষমা করবো শা । 

কাফুর। রাজরাণী ? 

বাঘব। হ্যারাজরাণী। দেখয় র।জন্যবগের সম্মুখে, $ুলদেবত। বাব! 
বিশ্বনাথকে সাক্ষী রেখে, মহাঁআভন্বরে আজই তার বিবাহ হয়ে গেছে । 

কাফুর। আমরা এ বিবাহ স্বীকার করিনা । কারণ রাজকন্যার 
মাত। কমলাদেবী দিলল।র প্রধানা বেগম । সুতরাং রাঁজকণ্; দিলীর 
সম্পদ । মাতার অসম্মতি ক্রমে-_ 

রাঘব। মাতার অনম্মতি ! 

কাফুর। নিশ্চয়ই, সে কথা মস্বীকার্য নয়। 

রামচন্রু অথচ তোমাদের মহামান্য! বেগম সাহেবার কন্ত। 
আমাদেরই আশ্রিতা । 

কাফুর। সে আপনার মহত্ব মহারাজ। বিপদে আশ্রয় দিয়ে 
মন্ুম্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন । খোদার দরবারে পুরস্কৃত হবেন। 
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এখন রাজকন্তাকে প্রত।্পণ করে কমলাদেব'র অন্ত'জাল। নিরবা পত 
ককন। প্ররুত মারাঠাবীরের পরিচয় দেন। 

বাঘব। কমলাদেবীর মস্ত 'জাল। । কন্যার জন্ঠে তার হৃদর কার্দে? যে 
নারী বিবেকের টু"টি টিপে ধরে কামনার পূজা করে কুলমর্ধাদীকে পদাঘাত 
কবে, ব্যভিচারেও ক্রোতে গ! ভালিয়ে দেয়, কন্তাঁর জন্তে তার অন্গতাপ | 

কাফুব। মারাঠা । | 

অনি নিষ্কাধণ 
রাঘব পাঠান । 
আগ নিক্গাষণ 

শন্কর। হত্যা কর। 

ণামচন্দ্র। ক্ষান্ হও। হিন্ুরাজার কাছে দূত চিরকালই অবধ্য। 

কাফব। নধা হলেও ক্ষতি ছিল না । এঁ উদ্ধত তরবারির প্রতিরোধে 
দিল্লীর দূত অক্ষম নয়। জানেন, আমি “ক 

শহর নিশ্চয়ই জানি। ধুদিন পুবে গুজর|টরাঙ্গ করণমিংহের 
দরবাধে একদল ক্রীতদাস বিক্রেতা আসে ক্রীতদাস বিক্রী করতে । মহা- 
মহিম কবণসিংহ ককণাবশে ক্রয় করে এক হিন্দুব বালককে । ঘটনাঞ্নে 
সেই বালন আশ্রয় পায় দিল্লীর দববারে । সেই হিন্দু বালক যুবকে পরিণত 
হ'লে, গ্রতিষ্ঠাল।ত্রে আশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কাফুরখা নামে 
পরিচিত হয়। এই কি তোমাঁব আসল পরিচয় নয় দূত? 

পামচন্দ্র। তুমিই সেই হিন্দু কুলাঙ্গার কাফুরথা আমার সম্মুথে? 
পরিচয় দিতে তোমার ঘ্বণা বোধ হয় না? 

কাকুর । কিপের ঘ্বণ।? আমার ভাঁগাঁকাশে আজ যে নব ভাস্করের 
উদয়, তা ইসল।ম ধর্ষেরই দান। ্ 

রামচগ্র। অথচ জন্ম তোঁমার হিন্দু বংশে, হিন্দু পিতার এরসে, 
হিন্দু মাতার পবিত্র গর্ভে । 
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কাফুর। আমি এই হিন্দু জাতটাকে স্বণা করি । 

রামচন্দ্র । দূত! ওুদ্ধত্যের সীম ছাড়িয়ে যেওনা । যাঁও, বল গিয়ে 
তোশার প্রভূকে যে, মারাঠারাঁজ রামচন্দ্রদেব তার পত্রের জবাব দেবে 
গ্রকাশ্ঠ রণাঙ্গণে। 

কাফুর। সম্রাটের অসংখ্য টৈন্যের কাছে আপনাদেব এই অহঙ্কার 
স্থায়ী হবে? 

শঙ্কর । এতে। অহঞ্গাবের সংগ্রাম নয় সেনানী। এ সংগ্রাম শারীর 
ধর্ম- দেশের সম্মান রক্ষার । সম্রাট আসবে তার অসংখ্য সৈহ্য নিয়ে 
আমাদের ধ্বংস করতে , আর আমবা আাদেব মুষ্টিমেয় সৈন্য নিষে-_ 
নব বল বাহুতে নিয়ে--অসীম শক্তি হৃদয়ে নিয়ে__সম্ম্থে রেখে আশাব 
আলোক--এগিয়ে যাব জয় শিবশস্ভ বলে, বক্ষ। করতে সতী নাবার ধর্ম _ 
আমাব রাজ্যের গৌরব । 

কাফুর। এখনও বলছ আপনাদের এই অটল প্রতিজ্ঞ টি'কবেনা। 
স্থনিশ্চিত পাঠীনসেনার কাছে আপনাদের এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নদীবক্ষে 
উত্তাল বন্যায় ভাসমান তৃণের স্তাঁয় বিলু্ধ হবে। কৌশলী সম্রাট ক্র।গত 
একমাঁস কাল যুদ্ধ চালালে রসদ অভাবে সন্ধি আপনাদের করতেই 
হবে। 

রামচন্দ্র । ক্ষান্ত হও দূত। উপদেশের ছলে তোমার এ ভ্রকূটী 
আমার অসহা হ'য়ে উঠেছ। মারাঠা দেশপ্রেমিকের রসদের তোরাক্কা 
রাঁখে ন। সেনানী। মহারাষ্ট্র পর্বতসম্কুল দেশ । পাথরের টুকরে। খেয়ে 
তারা যুগের পর যুগ যুদ্ধ চালাবে । ইদ্দিতে বার «'পন বাদশাহী ফৌজের 
শক্তির কথ শ্ম্ণ করিয়ে দ্রিচ্ছ। মারাঠা রক্তবীজেব ঝাঁড। এর প্রতি 
রক্ত বিন্দু থেকে হাজারে হাজারে, লাখে লাঁখে মারাঠা৷ সৈন্বের উদ্ভব 
হবে। যাও, বুথ! বাক্য ব্যয়ে ধের্ষচু।তি ঘটিও না। অবিলম্বে এ স্থান 
ত্যাগ কর। 
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কাঞ্কুর। তবে আপনার অভিলাষ মত গ্রহণ ককুন। 
তরবারি ও শৃঙ্খল সবাপন 


রামচন্দ্র । তরবারি আর শৃঙ্খল । এই তরবারিই গ্রহণ করলুম। 
কাফুর। উত্তম। তবে 
শুঙ্খল কুড়াইতে গেল , 
শধর। দীডাও। শ্রঙ্খল ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রয়ীতন নেই । 
শৃঙ্খল কুডাইয] ভই৪ 

কাফুর। তার অর্থ? 

শঙ্কর । অথ এই যে জয় আমাদের অবশ্বভাঁবী। সুতরাং এই 
শৃঙ্খল তোমাদের সমাটের করেই শোভা বর্ধন করবে। যাও। 

বাডুর। উত্তম। আদীব। 

[ প্রস্থান 

রামচন্দ্র । যাও উত্সব বন্ধা করে রণসাজে সজ্জিত হবার আদেশ 
দাও। 

রাঘব। যুবরাজ । 

শগর। শক্র ব'লে যখন গ্রহণ করেছি তখন স্থযোগ তাদের দেবন]। 
এই পবিত্র মিলন উৎসবে বাজুক ধ্বংসের দীমামা- প্রবাহিত হক 
শোণ্তের উত্তীল তরঙ্গ--তবু মারাঠ। জাতি পাঁঠানের কাছে শির নত 
করবে ন]। 

| প্রস্থান 

রাঘব। আলাউদ্দিন এইবার বুঝবে মারাঠা কি। 

[ প্রহাৰ 


এ 


বষ্ঠ দৃশ্য 
শিবিরেব একাংশ 
ময়নার প্রবেশ 
ময়না । অদ্ভুত লোক। কোথায় গেল কিই বলে গেল না। কাছে 
থাকলেও ঝগড। হয় আবার চোখের আডাল হ'লেও থাঁকতে পারি না । 
কোখ।য় কোন শিবিবে বলে হযত গল্পে মস্গুন হ'য়ে গেছে । যত জাল। 
হ'যেন্ছ আমার | এদিকে শাহাজাদার যাবার সমষ হ'যে এল। মতিষা! 
বিবি এবই মধো দুবার তাগাদ। দিয়ে গেছ । ওনাব আবার ষা মেজাজ । 
মঠিযার প্রবেশ 
মতিষা । ময়না । এখনও তুই ঘুবে বেডাচ্ছিস ? 
মযনা । এই ষেষাচ্ছি বিবি সাহেব । 
মতিযা। তোর এই যে আর ধবাষ ন। দেখছি । এব পব শাহাজাদ। 


খাবে কখন শনি ? যা শিগগীব যা। 
! মধনার প্রস্থান 


সব অকর্মণ্য, সবাই স্বার্পপ। ফাঁকি দিতে পেলে মার কিছু 
চাষ না। 
ভবাশন্ের প্রবেশ 

ভবানন্দ। কাকে ভিবস্কার করছ মতিম্ন। ? 

মতিযা। ময়নাকে কখন থেকে বলছি শাহাক্গাদার খাবাব ব্যবস্থা 
কব--৬1 কেকার কথা শোনে? এককেতশাহঠাঙ্গাণা যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রে সব 
ভুলে গেছেন । দশবাব গাকলে পব একবার সাড। দেন । 
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ভবানন্দ। যুদ্ধ জয়ের যে কি গুরুতর দুশ্চিন্তা তা তুমি কি করে 
বুঝবে, মতিয়। 

মতিয়।। সেই ভন্যেই তে] যাতে তিনি ঠিক সময়ে খেতে পান 
তাঁরই ব্যবস্থা করি। 

ভবানন্দ। নিশ্য়ই-_নিশ্চয়ই ; হ্যা একটা কথ।। দেবী্দাসের 
গতিবিধি খুবই সন্দেহভনক বলে মনে হচ্ছে। : বলতে পার শাহাজাদার 
বাঁছে তার এত ঘন ঘন আসবার কারণ কি? 


মতিয়া । কি জানি- দিনরাত কেনল শাহাজাদার কাছে গুজুর 
ফুন্থর করে। 


ভবানন্দ। কিগ্ড একজন সামান্য সৈনিক সে, শাহু'জাদার কাছে 
তার এত কি গ্রয়়োজন থাকতে পারে? না না মতিয়া, যখন তখন 
শাহাজাদাকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে লে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি 
দেঁওয় প্রয়োজন । 

মতিয়া । কিন্তু বাঁধ! দিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। 

ভবানন্দ। কি আসে যায় তাঁতে? সামান্তী সৈনিক সে, বিন! 
প্রয়োজনে শুধু দেখীদাস কেন, কাঁরুকে প্রবেশ অধিকার দিও না। 

ম।তয়া। একি চলেন ? 

ভবাননা । হ্যা মৃতিয়া। কাজের ফাঁকে একবার দেখা করতে 
আস! মীত্র। যাক, কথ! মত কাজ করতে অন্তথা কর না। তোমারই 


ভাল হবে। 
[ প্রস্থান 


মতিয়া । উদ্গির সাহেব ঠিক কথাই বলেছে। লামান্ত একভন 
সৈনিকের যখন তখন শাহাজা দার শিবিরে আসবার কি, কারণ থাকতে 
পারে। বিনা কাঁগণে আনন কারুকে প্রবেশ কবুতে দেওয়। হবে না। 
কিছুতেই না। রহমন! রহমন! 


৪৬ কার পাপে [ প্রথম অন্ক 
গ্লহমনের প্রবেশ 


বহমন। সেলাম বিবিলাহেবা | 
মতিয়া। কোথায় ছিলি এতক্ষণ, রসইখানাঁয়? শোন, এইখানে 
থাড। থাক। একদম খাডা। কেউ এলে বলে দিবি শাহাজার্দ। বাস্ত। 


আর দ্বিতীয় কথাটি নয় বুঝলি ? 


[প্রস্থান 

বহমন। একেই বলে কিদ্মৎ। যাঁকে বলে ছু'চ হয়ে ঢুকেফাল 
হয়ে বেরুন। ঢুকলে বাদী হয়ে--হ'ল মতিয়। বিবি--প্রায় বেগম। 
ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে ? 
দেবীদাসের প্রবেশ 

দেবীদাস। আরে কবি ষে--কি ব্যাপার ? 

রহমন। একদম খাড।। 

দেবীদীস। সে আবার কি? 

ব্হমন। কেউ এলে বলে দিবি শাহাজাদা ব্যস্ত। 

দেবীদাস। দূর হ অপদার্থ 


প্রবেশে উদ্ধত 
রহমন। এই--এই-- 
অতিযার পুনঃ গ্রবেশ 
মতিয়।। দেবীদাস ! 


দেকীদাঁপ। এসব কি দেখছি মতিয়া! বিবি । 
মতিয়।। প্রহরীর ব্যবস্থা হ'য়েছে। 


দেবীদাস। কেন? 
মতিয়।। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ? 
দেবীদাস। আমি চন্ুম শাহাজাদার সঙ্গে দেখা! করতে । 
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মতিয়া । দীডাও দেবীদাম !--সমর বিভাগে কাজ কর অথচ শঙ্খলা 
জান না। 
দেবীদাস। এক নারীর কাছ থেকে আমাকে শৃঙ্খলা শিখ তে হবে ? 


মতিয়া । দেবীদান। তুমি সৈনিক হুবাঁর অযোগ্য । ঘাঁও তরবারি 
ছেড়ে লাঙ্গল ধরগে। 


দেবীদান। চোঁপরাঁও কস্বি। 

মতিয়।। এত বড় স্পর্ধা! বেরিয়ে যাও এখান থেকে । 

দেবীদান। তার পূর্বে তুই বেরিয়ে ঘা ছুনিয়৷ থেকে । 
অস্ত্র উত্তোলন । ধিজিরের প্রবেশ 

থিজির। দ্রেবীদাস। 

দেবীদদাস। আমাকে অপমান করেছে শাহাজাদ।। 

খিজির। তার বিচার করখে। আমি । 

দেবীদাস। শাহাজাদ। ! 

খিজির । কোন কথ শয়-+যাঁও। 


[ দেবীদাদের প্রান 
রহমন। আমার গোস্তাফী মাফ করুন মেহেরবান। 
শিজির | যাঁও। 
[ রহষনের প্রশ্ান 
মাতয়। ! 


মতিয়া । আমি কি অন্তায় করেছি শাহাজাদ। ? 
খিজির । যদ্দি বলি অন্তায় করেছ। 


ভবানন্দের প্রবেশ 


ভবানন্দ। তা হলে অগ্থায় বিচার করা হবে। 
খিজির । ভবানন্দ! 


৪৮ কার পাপে প্রথম অন্ধ 


ভবানন্দ। ঘটনার পরিচয়ে মতিয়া! বিবি যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়েছে । 

বিজির। কিবিচারে? 

ভবানন্দ । দিদ্লীশ্বরের যশ-মান-খ্যাতি সব কিছুরই প্রতিনিধি হ'য়ে 
আপনি এসেছেন। আপনার উপর শুধু স্বীয় গৌরব নির্ভর করছে ণা, 
নির্ভর করছে আপন|র পিতার গৌরবও । আর সে গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে 
আপনি দিনরাত য1 পরিশ্রম ও বুদ্ধি চালনা করছেন ত। অন্য কারুর দৃষ্টি 
গোঁচর না হলেও মতিয়া বিবির দৃষ্টি থেকে এড়ায় নি। তাই আপনাকে 
বিরক্তির হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যে শৃঙ্খল! খিগ্ভমান রাখবার 
জন্ে মতিয়! বিবি গ্রহরীপ বংবস্থা করেছিল। 

খিজির । দেঁবীদাস শৃঙ্খল। ভন্গ করেছে? 

শবানন্দ। শুধু শৃঙ্খল! ভঙ্গ--সৈনিক হয়ে নিরস্ত্র নারীর অঙ্গে 
অস্ত্রাধীত করতে সাহসী হয়। তবে বলুন শাহজাদা, দোষী কে? মতিয়া 
ন] দেবীদাস। তা ছাড়া আপনার বেণী আপনজন কে" 

খিজির । খিজির খাঁর কাছে আপন পর কেউ নেই । আমার কাছে 
সব সমান। 

ভবানন্দ। চমৎকার শাহাজারদদার বিচ।র! চমত্কার শাহাজাদার 
বিবেচন।! যে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে আপনার পাঁয়ে উত্মর্গ করেছে; 
যে আপনার মঞ্জলের জন্য দিবারান্র খোদার দরবারে করে আপ্লজ$ যে 
নিঃস্বার্থভাবে শুত্র শুশ্রযায় মন প্রাণ দিয়ে 'সাপনার সেব। করে চলেছে 
_ সেই মতিয়! হল আপনার পর। আর যে মহার'স্র থেকে বিতাড়িত 
হয়ে শুধু নিজের অন্তর্জাল! নির্বাপিত করতে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে-_-সেই জজ্ঞ'তকুলশাল সামান্য সাধারণ সৈনিক দেবীর্দান হল 
আজ আপনার আপন জন! 


ষ্ঠ দৃশ্য ] কার পাপে ট্রি 


খিজির । ভবানন্দ! দেবীদাসকে মেলাম দাও। 
ভবানন্দ। বিচার যদি করতে হয়_যুদ্ধান্তেই শ্রেয়; শাহাজাদ।। 
খিজির । উত্তম তাই হবে। মতিয়া! ভবিষ্যতে তোমারও এ 
প্রকার ওঁদ্ধত্য আর যেন আমায় ন। দেখতে হয়। 
[ প্রশ্থান 
মাতয়।। শাহাজাদ। রেগে গেছেন, উজিরসাহেব। 
ভবানন্দ । না রাগেন মি-দুঃশ্চি্তীয় মাথার ঠিক নেই। কোন 
চিন্তা নেই। এস। 
[ উভয়ের প্রস্থান 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 
দেবগিরি প্রাঙ্গণ 
বিশ্বনাথ ও রাঘব রাওএর প্রবেশ 


বিশ্বনাথ । খিজির খা এসেছে যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে? 

রাঘব। হা] বিশ্বনাথ, দূত মূখে তাই সংবাদ পেয়েছি। 

বিশ্বনাথ । ক্ষুদ্র মহারাষ্ট ক্স কিসেব প্রভাবে বাঁদশাহী ফৌজের 
বিকদ্ে ভাবে? 

র।/ঘব। শৌধের সাহাযেো--শক্তির সাহায্যে । 

বিশ্বনাথ । সামান্য কয়েক বৎসরে মহারাষ্ই সম্পদশালী হয়েছে । 
রাজ্যের চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে আর--- 

রাঘব। তাঁরা কি করতে চায়? 

বিশ্বনাথ । বন কষ্টের অজিত স্থথ শাস্তি হেলায় হাঁরাঁণে! কি বুদ্ধি- 
মানের কাজ হবে? 

রাঘব। দেখ বিশ্বনাথ, দেশের গৌরবের চেয়ে সুখ শান্তি আমি 
প্রেয়ঃ মনে করি না। দেশের জগে সখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যেমন 
আমি আনন্দ পাই, তেমনি জাতির গৌরব, দেশের সম্মান অক্ষুঞ্ন রাঁথতে 
শুধু দুংখ “কন বিশ্বনাথ, মৃত্যুবরণ আমার কাছে একটা ন্বর্গের 
অনুভূতি মনে হয়। 

বিশ্বনাথ । শু্ধ অনুভূতির আকাম্থায় অনর্থক হত্যাকা ও--- 


প্রথম দৃষ্ঠ ] কার পাপে ৫১ 


রাঘব। শুষ্ক অনুভূতি ! এই অমন্ৃভূতি যাঁর নেই সে মনুষ্য গগতের 
বাইরে । 

বিশ্বনাথ । স্বীকার করি । কিন্তু 

রাঘব । শোন বিশ্বনাথ, সম্রাট আলাউদ্ধিনের হিন্দুগীড়ন নীতির 
কি বীভৎস্ত পরিণাম, তা। আজও দিল্লী সাক্ষী দিচ্ছে। হিন্দুর মহান রাজ। 
পু্ধীরাজের দ্রিললীর মস্নদে আরোহণ ক'রে আলাউদ্দিন হিশ্বু জাতির 
উপর কি শ্বৈরাচার চালিয়েছে তা তুমি কি বুঝবে? হিন্দু জাতির উপর 
জিজিয়। কর স্থাপন, হিন্ধুর মন্দির ভেঙ্গে সেইস্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, 
বলপুবক বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুনলমাঁনে পরিণত করা 

বিশ্বনাথ । সেনাপতি মশাই! 

রাঘব। নম না, এ অসহা! স্বাধীন মহারাই্রী তার ্বাধীনত। বিক্রয় 
কখনই করবে মা] । বহু বৎসর কৃচ্ছ সাধনে, সহম্ত্র ঝঞ্চাবাত্যায়, বহু বীরের 
শোণিত তর্পণে মহারাষ্ট্টী আজ জেগেছে । পাঠানের হুমকিতে, রক্ত 
টক্্তে সে কখনই ভীত হবে না। গ্রাঙ্গ যদি আমর ভীত হয়ে 
স্বাধীনত। বিক্রয় করি, তাহ'লে যুগ মুগান্তর ধরে পড়ে থাকৃতে হবে 
পঠানের পদলেহী কুকুরের ন্যায় পরাধীনতার বজ কঠিন শুঙ্খলের 
আবেষ্টনে । 

বিশ্বনাথ । কিন্ত চিস্তা করেছেন কি, আজ যদি আমরা ম্পর্বার 
আঁক্ষালন দেখিয়ে অগণিত বার্দশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে দাড়াই, তা হ'লে 
গর্ব তো। খর্ব হবেই উপরম্থ কত ম৷ পুত্রহারা হবে, কত স্ত্রী স্বামীহার। 
হদে, অনাথের আর্তনাদে মহারাষ্ট্রের পবতসমূহ ঝঙ্ধার দিয়ে উঠবে। 

রাঘব। তবে কি বল্তে চাঁও, মহারাষ্ট্র তার্দের উন্নত শির পেতে 
দেবে আর বিদেশ তার ক্ষমতার দাবী নিয়ে পদাঘাত* করে ধাবে? 
শোন বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্র বীরের দেশ, বিদেশীর পদ্দাঘাত তাঁর! কিছুতেই 
সহ করবে না। 


৫২ কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বিশ্বনাথ । কত সহশ্রবীরকে ডালি দিয়ে আমর! এ স্বাধীন ক্রয় 
করেছি, সেনাপতি মশাই ! 

রাঘব। বীরের রক্তই তো জাতিকে দেখায় নব গ্রভাতের 
অরুণোদয়। আজ যদি বাদশাহী ফৌজের আসক্ফষালনে মহারাষ্ট্রের 
অধিবাসী ভীত হয়,আপ সেই ভীরুতাব স্বযোগ নিয়ে তার। ষদি মহা রাষ্ট্রের 
ললাটে কলঙ্কের ছাপ দেয়, তাহ'লে বিশ্বের বুকে স্ফীত বক্ষে কেমনে 
দ্াভাবে ? 

বিশ্বশাখ । কিন্তু এষে ধার যুপকাগে মহা রাস্্রকে উৎসর্গ কণা হচ্ছে 
শহগদেবের প্রবেশ 

শঙ্ধর। অর্থা এই সুখ বৈভবৰ ছেডে কি করে মৃত্যুর যৃপকাষ্টে 
গলাট। বাঁভিয়ে দিঃ এইত* এতই যাঁ্দ মৃত্যুন্য়, যান আপনার। 
আপনাদের নবনীত কোঞ্ল দেহগুলি নিয়ে-) অবস্থান কক 
নিশ্চিতে সখ এ্রশ্বষের মাঝে . পারেন তো ছুটে যান পাঠান শিবিরে, 
মিলিত হন তাদের সঙ্গে, নিয়োজিত করুন আপনাদের সমবেত শক্তি 
মহারাষ্ট্রের বিঞছ্ছে। 

বিশ্বনাখ। যুবরাজ ! 

শঙ্কর । আপনাপ। কি মনে করেন আপনাদের শক্তির উপর নিভএ 
করে আমি বাঁদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তা যদি মনে করে খাকেন 
তো! মহীভ্রম করেছেন। মহারাষ্ট্রের ভাবী অধীশ্বর শহ্বরদেবের এক 
হন্ডের তরবারি সহত্র তরবার হয়ে হয কিরণে ঝলসে উঠবে রণক্ষেত্র 
মাঝে । এক শঙ্করদেব সহত্্র শঙ্করদেব হয়ে রণক্দেতে করবে বিচরণ । 

নিশ্বনাথ | যুবরাজ-_ 

শঙ্কর। কি আর বলবেন আপনাগ? আপনাদের সকল কথার 
শেষ হ'য়ে গেছে । শুধু এইটুকুই জেনে যান আলাউদ্দিনের হিন্দুমেধ 
যঙ্জে কেউ বাদ যাবে না। গুজরাট গেছে--মহাবাষ্রও যাবে। [প্রস্থান 


প্রথম দৃশ্ট ] কার পাপে ৫৩ 


রাঁঘব। আঁমি বেচে থাকতে ? এ হস্ত এখনও নিস্তেজ হ'য়ে যায়নি । 
বিদেনী শক্রর ক্ষমতার প্রডাবে আমার দেশের নারীকে পাঠানের হারেমে 
স্থান পেতে দেব না। 


দেবলার গবেশ 


দেবল।। নিশ্চয় না। মহারাষ্ট্রের পঞ্ষ সম্প্রদায় মৃত্যুভয়ে ভীত 
হয়ে অন্ধকার গৃহকোণে আশ্রয় নিতে পারে, কিন্ত আমি জানি, 
মহারাষ্ট্রের রমশীগণ মৃত্যুভয়ে গুহকোণে আশ্রয় নেবে না। 

রাঘব। একি মা তুমি প্রকাশ প্রাঙ্গণে £ 

দেবলা। পাঠান এসে নর্ষদার তীরে আস্তানা গেড়েছে ; কাল 
প্রত্যুষে দঙ্ষের ভেরী বেজে উঠবে । দেখলুম মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের 
ঘুম 'এখনও ভাঙ্গেনি। কাপুরুষতাঁর কাঁলঘৃম তাঁদের আচ্ছন্ন ক'রে 
রেখেছে । হয়ত এই কালঘুমই তাদের কালের কবলে 'আাশ্রয় দেবে। 
মহারাষ্ট্রের ইজ্জত পাঁঠানের পদদলিত হবে--এই আশঙ্কায় অন্দরের 
অস্বম্পশ্তা কুলবধূ হয়েও আমি প্রকান্ প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করতে 
বাঁধা হয়েছি । 

রাঘব । দেখ, দেখ বিশ্বনাথ । 

দেবল!। শুচ্ছন বীর ! দিল্লীশ্বরের অভিযান শুধু মহারাষ্ট্র রাঁজকুল 
বধূ দেবলার জন্মে নয়; এই অভিযাঁনের পশ্চাতে আছে মহারাষ্ট্রের 
শত সহশ্র দেবলার ইজ্জত । গুজরাট অভিধান তাঁর জলস্ত দষ্টাস্ত। 
[দশের এই আলন্ন বিপদে আপনার নিক্কিয় থাকলেও জাতির গৌরব 
রক্ষায় রাজ্যের সমণ্ত নারাদের নিয়ে আমি গড়ে তুলেছি নারায়ণী সেন|! 
যান সেনাপতি মশাই, কাল প্রভাতেই বাদশাহী *ফৌজের বিরুদ্ধে 
মহারাষ্ট্রের স্বাধীনত। রক্ষায় নৃতন ব্যুহ স্থ্টি করবে আমার এই নারায়ণী 
সেনা। 


৫৪ কার পাপে [ দ্বিতীয় অন্ধ 


বিশ্বনাথ । মা! মা! কে তুমি মা? এই ঘনায়মান অন্ধকারে 
স্বর্গ থেকে অপুর্ব জ্যোতি নিয়ে আমার সামনে এসে জ্ঞানের আলো জেলে 
উদ্ধার করলে রৌরবপথের যাত্রীকে ? 


গীতকণে জগাপাগলার প্রবেশ 
জগাপাগল] । গীত 
ভাগে দুক্জব মারাঠা 
ঝঞ্চার গর্জনে জাগো রে 
জাগে! নির্ভয় মারাঠা 
অস্ত্রের ঝঙ্চনে জাগো রে ॥ 
&ঁ পাঠানের পদ্দভরে 
থর থর কম্পিত পৃথণী 
এ জননীর ত্রন্দনে 
ঘন ঘন মুদ্ছিত স্থৃষ্টি। 
ভেঙে সুপ্তির সান্তবন 
মুক্তি রণাঙ্গণে জাগে! রে ॥ 
বিশ্বনাথ । কোথায় আমাদের সেন বন্ধু? 


জগাপাগলা। পূর্বগীতাংশ 
তোর অন্তরে শিদ্রিত 
লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক 
ওরে তিলে তিলে আর নর 
মৃত্যু বরণ গুধু দৈনিক 
জাগে। ছুর্বার ছূর্দ্ম 
তাওব বৃত্য জাগো রে॥ 
[ গ্রস্থান 
বিশ্বনাথ । সেনাপতি মশাই ! আমর যুদ্ধ করবো ! 
দেবলা | হে মারাঠাবীর ! যদি ভ্রম দূর হ'য়েছে--ষদি নব চেতনায় 


প্রথম দৃশ্ট ] কার পাপে রি 


অন্তরের নিদ্রিত সেনার্দল জেগে থাকে ; তবে এস মারাঠাদরদী বন্ধু, 
উক্কার বেগে ঝাঁপিয়ে পড় শক্রর মাঝে । ধল বীর সমস্বরে, “জয় মারাঠা 
অধিপতির জয়।” 
সকলে। জয় মারাঠা অধিপতির জয় । 
[ রাঘব ও বিহনাথের প্রস্থান 
রামচক্জ্রের বেশ 


রামচন্দ্র । চমৎকার ! চমৎক।র ! ঠিক এমনি ক'রে ওদের স্বদেশ 
প্রতি জাগিয়ে তোল মা, তোর এ উদাত্ত কণ্ঠে মহারাষ্ট্রের প্রতি জনে 
জনে বলে দেতে। মা "দেশের নাপী আমার মা, দেশের সখ আমার 
সখ, দেশের শাস্তি আমার শাস্তি ।” 
দেনলা। বাবা। বাবা। 
রাখচন্দ্র। মহারাষ্ট্রের গৌরী মাগে। তুই | মহিষমদদিনী মৃতিতে 
দানবদলনে যদ্দি জেগেহিস মা, তবে তোর এ শাণিত খড়গ স্বন্ধচ্যুত ক 
পাঠানের শির । বহিয়ে দে রণক্ষেত্রে শক্র শোণিতের উত্তাল তরঙ্গ । 
দানবের আত চিৎকারে বিদীর্ণ হোক মহারাষ্ট্রের আকাশ বাতাস। 
আলাউদ্দিনেব বংশধরেরা দেখবে তার অবিশ্ষ্যকারিতার কি বিষময় 
ফল। 
[ প্রস্থান 
দেবলা। স্বামি! তোমার জীবনে ধুমকেতুর মত আমি উদয় 
হয়েছি । তাই নৃতন কীতি স্থাপন করতে তোমার দেবল। আজ রণসাজে 
সেজেছে । রামায়ণে পিতাপুত্রে রণ যেমন জগতকে করেছে স্তাভিত 
তেমনি এই মাতা-কন্ত। রণ ইতিহাসকে করবে বিরুত। 
| প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্থয 
শিবির 


মতিয়ার প্রবেশ 


মতিয়া। আজ লাতিন হ'ল অথচ যুদ্ধের নামগন্ধ নেই! কি বিশ্রী 
এই কষ্ম দেশ। চারিদিকে পর্বত আর জঙ্গল! এই পর্বতশ্রেণীই যেন 
দেশটাকে ঘিরে €রখেছে | শাহাজাদা ও অদ্ভুত জেদ দনরাত কেবল 
পাহ!ড পৰতে ঘুরেউ বেডাচ্ছেন। জয় যেন করতেই হবে। 


জবান্নের প্রবেশ 


ভবানন্দ। এই “য মতিস়। _শুনলুম যে নিশুতি রাত্রে এরা মহারাস 
আক্রমণ কণ্পবে। 

মতিয়] । নিশুতি রাত্রে ? 

ভবানন্দ। ই] মতিয়। । তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি । এ 
আক্রমণ যেমন ক'রে হোক প্রতিহত করতেই হবে । কাবণ এই নিশ্ুতি 
রাত্রে ষ্দি বাদশাহী ফৌঁজ আক্রমণ করে তা হ'লে ক্ষুপ্র মারাঠা শক্তি 
পরাভূত হবে। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। 

মতিয়। । কিন্তু মামি ভেবে পাই না উজির সাহেব যে, ক্ষুত্র মহারাষ্ট্র 
কি ক'রে বাদশাহী ফৌজের সম্মুখীন হবে। দিবাভাগে আক্রমণেও 
তাদের পরাজয় অবণভাবী । 

ভবানন্দ। অগণিত টৈন্য সংখাায় যুদ্ধ জয় হয় না মতিয়াবিবি, যুদ্ধে 
জয় হয় যাব সে তুমি বুঝবে না। সে চিন্তা তুমি আমাকেই করতে 
দাও । তোমাকে ষ1 বলবে! তাই করবে। শীন্র এস। 

[ প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্য কার পাপে ৫৭ 


মতিয়া । রহুমন ! রহুমন ! 
রণমাজে রহমনের প্রবেশ 

রহমন। সেলাম বিবিসীহেবা | 

মতিয়া । শোন, শাহাজাদা যতক্ষণ ন। আমে ততক্ষণ এখানে থাক ! 
সাবধান এ স্থান ত্যাগ ক'র না। 

[ প্রচ্ঠাৰ 

রহমন। দ্র ছাঁই-_-একা এক। কি করি” ময়নাই বা গেল 

কৌথায় 1! ময়না । ময়না ! 


ময়লার প্রবেশ 


য়ন । কিগেো। এত চিল্লচ্ছ কেন? ওম একি বেশ ? 


রহমন। কি হ'ল প্রতায় 
সত্য আমি বীর কিন] 1 
ময়না ' পোষাকে অবশা তাই-_ 
হয় অনুমান । 
রহমন। নহে শুধু পোষাকে ময়না 


এই দেখ লকৃলকে তরবারি । 

শোভে কিবা অপুর্ব বাহারে । 
ময়ন। ৷ ত দেখিব-- 

খাঁপের তরবারি রবে খাপে 

এ শির তব 

স্বন্ধ ছাড়ি রণক্ষেত্রে যাবে গড়াগড়ি । 
রহমন। ওগো মোর দিল্কা জান, 

পাও নাই__দেখ নাই 

মোর শক্তির পরিচয় । 


৫৮ 


ময়ন। | 


রহমন । 


ময়না । 
রহমন। 


কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক, 


তাই হেন বাঁণী উচ্চারিলে তুমি । 
শোন ময়ন। ! 

মারাঠা দমন তরে জনম আঁমার । 
তাই শাহাজাদা-পার্বচর করি 
সম্রাট প্রেরিলেন মোরে । 

এই অস্ত্রের আঘাতে 

লক্ষ লক্ষ বীরেরে করেছি খতম। 
এই দেখ, “ভাল ক'রে কর অন্ধুক্ষণ 
এখন রক্তের দাগ যায়নি মিলায়ে | 
এই দেখ তরবারি মোর উঠিল ক্ষেপিয়া 
খুন চায়__খুন চায়__ 


রহমন তরবারি ধগির়1 ভান করিয়া ক1পিতে লাগিল 


থাম--থাম-- 
পায়ে পড়ি ওগে! বীর। 

একি! এত ভয়? 
হাঃ-হাঠহাঃ ! 

ুরবলা জেনানা-_অতি ভীতা-_ 
হইয়াছ তুমি। 

কি ভীষণ বীর তৃমি। 


নাহি ভয় নাহি ভয় 
কেন রহ দূরে সরিয়। ? 
ওগে। পিয়ারীর দল 
ছুটে এস ছুটে এস-_ 
বাঈজীদের বেশ 
এই ষে আসিয়াছ সব' 
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এই দেঁখ ভাবী মোর 
হ'য়ে ভীত রহে সরিয়া 
নাও নাচ, গাও, 
নাচের তালে আর গানের ঝঙ্কারে 
ভাবীব ভয কণ্ণ নিবারণ । র 
এস ময়না বস পাশে 
শিনির প্রাঙ্গণ হক বিবাহ বাসর । 
রহমন জোর করিয়া ময়নাকে পাশে বলাইল। বাঈজীগণ গান ধরিল এমন 
সময় থিজির খা মানচিত্র হস্তে চিন্তিত অবগায় প্রবেশ করিল। সকলে 
নাচে গানে মন্ত। খিজির খার আগমন কেহই 
টের পাইল না 
বাঈজীগণ শীত 
রুমু বুনু রুনু ঝুনু 
নাচি নূপুর পায়ে। 
নব শাহাজাদ। সাথে 
মোদের যৌবন হাসে 
মবে মোরা মাখামাখি 
নৃপুরে প্রাণ মাতার ॥ 
আজি মোরা এই বাসরে 
তোমী মনে অভিসারে 
যাপিব সারা নিশি 
গানে হান্যে--হা$-ছণঃ হায় 
কি মজার ॥ 
গান শেষ হইলে ব ঈজীগণ এক ভঙ্গি জয় দর্ডাইল 
রহমন । ( চিৎকার করিয়া ব্যাইসা মিঠা গাঁন- ক্যাই্। মিঠা 
স্থর। তুম লোক কা হাম বইৎ-- 


৬০ কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
খিজির । বন্দেগী শাহাজাদা 


সকলের চমক ভাঙ্গিল। বাঈজীগণ পলাইয় যাইতেছিল। খিজির খা 
বধা দিল। সকলে ভয়ে কাপিতে লাগিল 


খিজির । দাঁড়াও! মারে শাহাজাদ আপনি কাঁপছেন কেন? 
বন্থন আসন গ্রহণ করুন । 

রহমন। (ভয়ে) আমি-_আমি-- 

খিজির । আমার গোস্তাফী মাঁপ ককন শাহাঁজাদী'। অনুমতি 1 
নিয়েই বান্দা হাঁজির হয়েছে । শাহাজাদার মেজাজ শরীফ ? 

বাঈজীগণ। আমাদের কস্থর মাপ করুন মেহেরবান। 

থিঁজর। হা£-হাঃ-হাঃ! কম্্র মাপ করতে হবে, নয়? আচ্ছ। মাপ 
করবো। জার আগে তোমাদের আর একট। কাজ করতে হরে)? এই 
নৃতন শাঁহাজাদা আর শাহীজাদার বিবিকে পাশ।প।শি দাড় করিয়ে 
তোমাদের আর একখান। গান শাইতত হতে। 


খিজির থ| রহমন ও মযনাকে পাশাপাশি দাড় করাইয়] দিন। বাঈজীর1 গোল হইনা 
দাডাইল। খিজির খ! বরকে আদেশ দিল “এক দে! তিন” বাঈজীগণ সঙ্গে 
সঙ্গে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। পুনরায় শিবির প্রাঙ্গণে আনমোর 
ফোল্পার| ছুটিল। একজন বাঈঙী নাচের তালে তালে খিজির 
থাকে মদ দিতে লাগ্সিল। খিজির উচ্চেঃ্বরে 
হাসিতে লাগিল 


বাঈজীগণ। গাত 


সেলাম! সেলাম! সেলাম !। 
নয়৷ শাহাজাদ! সেলাম 
মুখ তোল শাহাজাদী 
সাজে কি গো তব মান 


ছিতীয় দশ্ঠ ] কার পাপে ৬১ 


আজি বসন্তের আগমনে 
ডাকে কোকিল আনমনে 
কুহ-বুহ--কুহু 
কুছ --কুছু--ববে 
(শুধু) গায় মধুমাথা প্রেম গান 
নৃত্য অন্তে বাঙগভীগ হাইতেছিল। ধিজিগর্খ। একজনকে ঝঠিল। “তুমি থাক।” 
অন্যান্ত বাঈজারা চলিয়া! গেল 


বাঈজী। শাহ[জাদ।। 
খিজিন্। ভয নেই। ( হুর পীত্র দেখাইয়।) বুঝলে । (রহমন ও 
মযনীব প্রতি ) খুব বষ্ট হোল নয়? আচ্ছা তোমর] যাও। 


রহমন ও মযন। গু, $ন করিণে থিজি4 খা পুনরায় মানচিত্রে মনোনিবেশ করিল 
ও আপন মনে বলিতে লাগিল 


দেবগিরি দূর্গ । দেবগিরি দুর্গ । 
খিজির হাত বাঁড়াইল, বাঈজা ষদ দিল 


হত চিস্ত। এখানে যদ্দি এই দ্িকে--না, তাও স্বিধ। হবে না। উঠ, 
কি বিশ্রী দেশ। 
বাঈজী। ( স্ুরাপাত্র লইয়। ) শাহাজাদ।। 
খিজির । ( মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। ) বল স্ুন্বপগী ! ডাকের 
সঙ্গে কণ্ঠব্যর পালটে গেল যে? 
বিজির মাঝে মাঝে হাঙ বাড়ার়। ঝাঈজী মদ দের। কিছু পরে মতিয়। প্রবেশ 
করিয়! ইঙ্গিতে বাঈজীকে চলিয়া! যাইতে বলিল। বাঈঙা ৮লিয় গেল। 


[খজির জানিতে পাঞ্িল না| বাঈজীর কর্ম মতিয়। 
করিয়া! চপিল 


মতিয়।। শাহাজাদ।। 
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খিজির। ন৷ন্থন্দরী। তোমার ঘন ঘন শাহাজাদ। ডাকে মনে 
হচ্ছে, তুমি যেন আমার প্রেমে পড়েছ। 

মতিয়া! ৷ শাহাজাদা ! 

খিজির । 'আবার--না ন! সুন্দরী আর এক পাও এগিও না। 
মতিয়। জানতে পারলে চাকরী “তা যাবেই উপরন্ত হয়ত প্রাণটাঁও যেতে 
পারে । এই দেবগিরি! এই রাজধানী ! 

এদিকে বোতলের মদ ফুরাঈর] গিয়াছে । বিঞ্জির হাত বাড়াতেই মতিয়া 
খালি পান্্র ধরাইয়া দিল 
গিজির। কি বাঈজী--এত আনমনা! ততো ভাল নয়। 
খিজির পাত্র ফিরাইর। দিন | মতিয়! পুনরাধ খালি পাত্র ধরাইয] দিল । 
খিজির রাপিয়া বলিল--”বাঈজী” 

মতিয়া । হুকুম শাহাজাদ।। 

থিজির। মতিয়।! তুমি কখন এলে? 

মতিয়।। আচ্ছা যুদ্ধ পেলে কি সব তুলে যেতে হয়? 

থিজির। মতিয়৷ -তুমি একটি স্ট্িছাঁড]। 

মতিয়া । ফের হ্যালী ? 

খিজির । হেয়ালী নয় মতিয়া । মাঝে মাঝে ভাবি তুমিও নারা 
আর কমলাদেবীও নারী । একজন শুভ্র ভালবাপাকে পদাঘাত ক'রে, 
পুত্রকন্য।র মমতা বিসর্জন দিয়ে শুধু নিজের কামনা! সিদ্ধির জন্যে ব্যভি- 
চারের পুর্জারিণী সেজেছে , আর তুমি সকল সখ বিলর্জন দিয়ে শুধু 
ভালবাসার জন্তে হয়েছ, ভিখারিণী! কত তধ্ৎ আকাশ পাতাল। 
অথচ উভয়েই নারী! অদ্ভুত এই নারী জাত। 

মতিয়া । ওসব রাজাবাদ্শার ব্যাপার । আমি জাতিতে ইরাণী। 
সভ্যাজগতের বাইরে এই দেশ। সভ্যতার রঙিন আলোয় আমাদের 
মনে ছোয়া লাগেনি । তাই আমাদের মন একট1। যাকে চাই তাকে 
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আমর] মন দিয়েই চাই । যাঁকে ভালবাসি তাকে আমরা প্রাণ দিয়েই 
ভালবামি। 
কাফুরথ1র প্রবেশ 

কাছ্চুর। বন্দেগী শাহাজাদ। ! 

খিজির। কি সংবাদ কাফুপর্থা? 

কাফুর। বেগম কণ্তাকে প্রত্যর্পণ করলে নী। 

খিজির । প্রত্যর্পণ করলে না? তুমি কি বললে? 

কাফুর। অঞ্সনার আদেশ অনুযায়ী পর আমি মারাঠারাজ রাম- 
চন্ত্রকে দিলুম। রাঘব রায় পত্র পাঠ কল্লে-মারাঠারাজ ক্রোধে 


প্রায় জ্ঞানহারা হল। সেনাপতি রাঘব রায় অকথা গালিবর্ষণ করতে 
লাগলে। দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে । 


খিজির । স্পধ। সেই মারাঠার | 

কাফুর । স্প্ধার কথ! কি বলছেন শাহাঁজাদ।? মাঁরাঠারাঁজ বেগম 
কন্তার সঙ্গে নিজপুত্র শঙ্করদেবের সাদী দিয়েছে । 

খিজির । সাদী হ'য়ে গেছে? 

কাফুর। ই)1 শাহাজাদা 1 নগর প্রবেশ করবার সময়েই সুসজ্জিত 
নগরী দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। রাজসভায় গিয়ে সে সন্দেহ 
আমার দূর হ'ল। শুনলুম দেশীয় রাঁজন্যবর্গের সম্মুখে তার সাদী হয়ে 
গেছে । উঃ, এ অপমান অসহ্য । 

খিজির । কি করতে চাও? 

কা্চুর। অসভ্য মারাঠার এই ববরোচিত 'আচরণ আমর! কিছুতেই 
সম করবো না। অ।মি সৈন্তদের আদেশ দিয়েছি কালক্ষয় না ক'রে 
আজই আমর! মহীরাষ্ট্র আক্রমণ করবো। এখন শুধু আপনার আদেশের 
প্রতীক্ষায় আছি। 

থিজির। আজই আক্রমণ করবে ?1--কখন? 
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কাফুর। আজ নিশুতি রাত্রে। আমরা এ অপমানের এমন 
প্রতিশোধ নেব খাতে কাল প্রাতে স্র্ধের আলো মারাঠার অস্তিত্ব খুজে 
না পায়। শহার কিছু নেই শাহজাদা । আমি সমস্তই ব্যবস্থা করেছি। 
খিজির । যাও আদেশ দিলাম । 


কাফুর। শাহাজাদা জিন্দাবাদ । 
প্রশ্থানোদ্ধত 


মতিয়া । দীড়ান বীর । ( শাহাজাদার প্রতি )যুদ্ধের নামে একি 
গুপ্তহত্যা শাহাজাদ। * 

খিজির । গুপগ্তহত): 

মতিয়া । নয়কি? বিরাট বাদশাহী ফৌজের পদভাগে ঘাঁপা চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হয়ে যাবে__তাদের সঙ্গে যুদ্ধ নিশুতি রাত্রে? বিশ হাঁজাগ ফৌজের 
অধিনায়ক হ'য়ে ভীরু তন্বরের মত আক্রমণ কপবেন? তাতে কি 
দিল্লীশ্বরের শৌষে কলঞ্চের ছাঁপ পডবে না? 

খিজির । মতিয়! ঠিক কথাই বলেছে, কাফুর খা] । 

কাকুর । তবে কি আক্রমণ হবে না ? 

মতিয়া। কেন হবে ন|? নিশ্চয়ই হবে। বীর আপনারা, বীরেগ মত 
ুদ্ধ করুন। যুদ্ধের নীতি অস্থায়ী মাগাঠাদদের গানিয়ে দিন যুদ্ধের 
দিন-সময়। 

থিজির। চমৎকার! খিজির খা কাপুক্ষ নয়। যাও, মার1ঠা- 
রাঁভকে সংবাদ পাঠাও আজ থেকে তিন দিনের দিন সুখ উদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে আমর! তাঁদের আক্রমণ করবো! এস মতিয়া । 

[ থিঞ্জির ও মাতয়ার প্রস্থান 

কাফুর। উঃ! এই অবিবেকী হবে দিল্লীর অধিশ্বর ! 
ভবানঙগের প্রবেশ 

ভবানন্দ। আর তীরই একাস্ত অনুগত হয়ে আজীবন তোঁমাঁকে 


তীর আদেশ পালন ক'রে যেতে হবে। 
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কারুর। উজির সাহেব ' 

ভবানন্দ। ভেবে দেখ কাফুর খা-খিজির খা যদ্দি মসনদে বসে 
তাহলে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যশাসন করবে কে? এঁ মতিয়া--একজন 
সমাজের আবর্জনা । তাঁর ইঙ্গিতে রাঁজকার্ধ পরিচাঁলিত হ'লে কতটুকু 
শঙ্খল। আশা করতে পার? অথচ রাজকার্ধে তোমার দেহের প্রতি রক্ত 
বিন্দু নিঃশেষ ক'রেছ। রাজ্যের কল্যাণে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে দিনের 
আহার, রাত্রের নিদ্রার সঙ্গে কলহ করেছ। তবে এ রাজ্যের গ্ররূত 
হিতাকাজ্ষী কে? তুমি, ন| এ অবিবেকী শাহাজাদ। ? 

কাফুর। আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন। 

ভবানন্দ। এখনও চিস্তা? নন! নীরের এই দৌর্বল্য শোভা পায় 
না। উত্তম, তুমি চিন্তা কর। 

[ কাফুর খার প্রস্থান 
হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যতই চিন্ত। কর কাফুর খাঁ; আমার মতে তোমায় 
খত দিতেই হবে। তোমার দৌর্বল্য যে কোথায় তা আমি বেশ বুঝতে 

পরেছি। 
৷ প্রস্থান 


_-তৃতীয় দিবসে__ 


তৃতীয় দৃশ্য 
প্লণস্থলের একাংশ 
|খাজরের প্রবেশ 
খাজর । চমত্কার মারাঠার্দের রণকৌশল ! আশ্চর্য এদের দেশ- 
প্রেম! অদ্ভুভ রামচন্দ্রের বীরত্ব! খনে হচ্ছে এই বিশাল বাহিনীর 
একটিকেও গৃহে ফিরে যেতে দেবে না। 
নেপথ্যে জয় মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয় 
থিজির। একি এত কাছে! ভয় নেই-_-ভয় নেই ! 


[স্থান 
মতিরার প্রবেশ 


মতিয়া । শাহাজাদ। ! শাহাজাদা ! কোথায় শাহাজাদ। ? 
রষ্তাত্ত কলেবরে দেবাদাসের প্রবেশ 

দেবীদীস। কৈ শাহাজাদ।? কোথা শাহাজাদা ? 

মতিয়া । কে--কে তুমি ? 

দেবীদীস। কে তুমি, শক্র ন। মিত্র? শীত্র বল কোথায় শাহাজাদ। ? 
চোখে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না । 

মতিয়া । কে--দেবীদাস ? 


৬ 
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দেবীদাস। মতিয়াবিবি! শাহাজাদা কোথায়? 

মৃতিয়া। জানি না। আমি তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

দেবীদাস। মতিয়াবিবি! তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। 
শাহাঁজাদার সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় বোলে! যে, দেবীদাস তার 
মাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে । উঃ, আর আমি দাড়াতে পাচ্ছি 
না! মৃত্যু আমায় আলিঙ্গন দিতে দাঁড়িয়ে আছে । হল না, প্রতিশোধ 
নেওয়া হ'ল না। 


| প্রস্থান 
নেপথ্যে জয় মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয় 


মভিয়া। একি! মারাঠ। জয়ধ্বনি । এত কাছে। কোথা যাই? 
শ[হাজাদা ! শাহাজাদ। । 
[ প্রন্থান 
খিজির । ( নেপথ্যে ) ভয় নেই--ভয় নেই, আক্রমণ কর-_আক্রমণ 
কর। 


ঘামচঞ্জের প্রবেশ 


রামচন্দ্র । মৃত্যুর আমন্ত্রণ । মৃত্যুর আমন্ত্রণ ' আনন্দ কর-_- আনন্দ 
কর মারাঠা বীরগণ ! আজ তোমাদের মুক্তির ডাক এসেছে । দেবগিরির 
মুক্তির আহবান এসেছে । মুক্তি--মুক্তি_মুক্তি_ 

কাফুর। তবে মুক্তি নে মারাঠা দস্থ্য ! 

রামচন্ত্র । কে-_হিন্দুকুলগ্লানি? এসেছিস পাঠানের পা চাট! 
কুষ্কুর ! 

কাফুর। এখনও বশ্তুতা স্বীকার কর। 

রামচন্দ্র । ওরে জাতিদ্রোহী বেইমান! এই অন্ত্রেরে আঘাতে 
(তোকেই চিরকালের মত বশ্ঠতা স্বীকার করাব। 

[ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান 


৬৮ কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


রহমনের প্রবেশ 

রহুমন। বাবারে বাবারে, কোথা! যাই, কোথা পালা ! কি ভীষণ 
যুদ্ধবরে বাবা! কি সাংঘাতিক মারাঠা জাতরে বাবা! বাঁদশাহী পন্য 
গুলোকে এক একট! ক'রে কচুকাটা করছে। 

নেপথ্যে জর মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয় 
এঁ বুঝি এলোরে ! আমি এখন কি করি? কোথায় পালাই? হায়। 
হায়! এমন সাধের যৌবনটা-_-ও£ ময়নারে সাধ বুঝি আর পরলো ন1। 
হে আল্লা! হে খোদা! রক্গাকর। রক্ষা কর! 
| প্রান 

রাঘবের প্রবেশ 

রাঘব । যুদ্ধের গতি ফিরে গেছে । মহারাষ্ট্রের স্বাধীন ভাক্কর বুঝি 
চিরতরে অস্ত গেল। 

নেপথ্যে বামাকণ্ঠে-_রক্ষা কর! রক্ষা! কর! 
একি নারী কণ্ঠের আনা! ভয় নেই। ভয় নেই-_ 
| প্রস্থান 

পাগলের প্রবেশ 

পাগল। আগুন জলছে-_আগুন জলছে! অগ্নির লেলিহান শিখ! 
করাল জিহ্বা নিস্তার করে সার] রণস্থলে আরম করেছে ধ্বংসের তাওব 
নর্ভন। ওগে! শুনতে পাচ্ছ মৃত্যুর গর্জন। ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তন ! 
কোথায় আছ, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল। দেখতে পাচ্ছ কেমন আমি নৃত্য 
করছি ধ্বংস রাজ্যের মাঝখানে দাড়িয়ে-_হাঃ হাঃ হাঠ! 

'শগল আপন মনে ছোটাছুটি করিতে লাগিল ও পরণের জীর্ণ বস্ত্র 
গেট দিতে লাগিল । উদ্বত্তবৎ মতিয়া! পুনরায় প্রবেশ করিল 

মতিয়া । শাহাজাদা! শাহাজাদী! একি, কে ও ভয়ঙ্কর ! আপন 
মনে হাসছে আর কি সব বলছে! কেতুমি? কে তুমি এই শাশানের 
মাঝখানে ? 


তৃতীয় দৃশ্ত ] কার পাপে ৩৯ 

পাগল। আমি--আমি--হাঁঃ ছাঃ হাঃ 

মতিয়া । কে তুমি ?--কে তুমি? 

পাগল। দেখত, দেখত ধ্বংম আর আর্তনাদের সঙ্গে সুরে সু 
[যলিয়ে তালে তাঁলে আমার প! পড়ছে কিনা।? ভাঁঃ হাঃ হাঃ । 

মতিয়া । থামাও! থামাঁও উন্মাদ তোমার এ হাসি। 

পাগল। হাসি থামাবো- হাসি থামাবো-7ওগে। গশুনছ ? 

মতিয়।। একি সেই উন্মাদ । তুমি-তুমি_ 

পাগল । হাঃ হাঃ হা"। 


ঘাড নাডিব! নাড়িয়া হাসিতে লাগিল ও কাপডের গেঁটগুলি 
দেখাইতে লাগিল 
পাগল । এই দেখ--এই দেখ-- 


মতিয়া । ওকি-_কি আছে ওতে ? 

পাগল । বুঝতে পারলে না? এই দেখ, এতে আছে, হ'ছহাকার । 
মতিয়া । হাহাকার । 

পাগল । এতে আছে আর্তনাদ । 


মতিয়া । আর্তনাদ । 
পাগল। এতে আছে অভিশাপ । 
মতিয়া । অভিশাপ । 
পাগল। এতে আছে অশ্রজল | 
মতিয়।। অশ্রজল ! 


পাগল । আর এতে কি আছে জান? মৃত্যু--ম্বতযু- 

মতিয়া । উন্মাদ । 

পাগল। এগুলো কি করবো জান? এগুলো একসঙ্গে সব বেধে 
নিয়েছি । দিল্লীতে এগুলো নিয়ে গিয়ে আলাউদ্দিনের চারিদিকে ছেডে 
দেব। এদের দংশনে আলাউদ্দিন ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করবে। আর 
আমি প্রাণভরে হাসবো--আর নৃত্য করবে] । | গ্স্থান 


ও কার পাপে [ ধিতীয় অন্ধ 


মতিয়া । ওরে উন্মাদ ফেরা, ফের! তোর গতি। বাদশার শাস্তির 
নামে আমার বুকে শেল হানিস না ।?না না, আমি ফেরাঁব উন্মার্দের গতি, 
আমি ফেরাব-_ 


দ্রুত ভবানন্দের প্রবেশ 

ভবানন্দ । মতিয়া! মতিয়া। এই যেতুমি! আমি তোমাকে 
সার৷ রণস্থল খুজে বেডাচ্ছি। 

মতিয়া । কেন কেন উজির সাহেব 

শুবানন্দ। কাফুর খা আর শাহাজাদা দেবগিরি দুর্গ আক্রমণ 
ক'রেছে। সেইখানে দেবল। 'বস্বান করছে । মারাঠা শক্তি পরাভৃত 
হয়েছে। 

মতিয়া । বলুন বলুন, আমায় কি করতে হবে? 

ভবানন্দ। দেবলাকে দিলীতে নিয়ে ধাওয়ায় বাধ! দ্রিতে হবে । শীন্ত 
এস--আমি উপায় বাতলে দ্রিচ্ছি। 

[ উভয়ের প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
দেবগিরি হর্গ 
খিজির ও কাফুর খাঁর প্রবেশ 
খিজির । নারী বাহিনী! নারী বাহিন , অদ্ভুত এই নারী 
বাহিনী । দুর্গের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েও দুর্গ ভয় কর? দুফর 
হ?য়ে উঠেছে। 
কাফর। হ্যা শাহাজাদা। অন্দরের নারী আজ উন্মুক্ত তরবারি 
নিয়ে ছণ্রে ঘারে দাড়িয়েছে । 


চতুর্থ দৃশ্য ] কার পাপে 


থিজির। চমৎকার এদের দেশপ্রেম! দেশমাতৃকার নিরঞ্ন 
উৎসবের মহাধজ্ঞে স্ত্ী-পুরুষ সকলেই এসেছে আত্মাহুতি দিতে । 

কাফুর। শাহাজাদ।! 

খিজির । ভাবতেও গৌরব কাফুর খা-নারীর সম্মান, দেশের 
গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্ে দেখ কি প্রবল বাসন! । 

কাফুর। রপক্ষেত্রে দাড়িয়ে আপনি শত্রুপক্ষের প্রশংসা করছেন ? 

খিজির । প্রশংসা! না ক'রে যে পারিন। কাফুর খ।। 

কাফুর। তবে কি শাহাজাদ। যুদ্ধে বিরত হবেন ? 

খিক্দির। না, ত৷ হব না। খিজির খঁ যে যুদ্ধে নামে তার শেষ ন। 


ক'রে ক্ষান্ত হয় নাঁ। চল যেখন ক'ণে হোক দুর্গ জয় করতেই হবে। 
| উততগ্নের গ্রস্থান 


নেপখ্যে জয় দিলীখরের জঘ 

পেধলাএ প্রবেশ 

দেখলা । পরাজয়--পরাজয়, শোচনীয় পরাজয় ! স্বামী বন্দী, পিতা 
বন্দী _মারাঁঠ! টসন্থ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হোক, তবু আমি দিকুণ্ম 
হবনা। "মামি একবার শেষ চেষ্টা করবো। 
কাফুর খার প্রবেশ 

কাফুর ৷ বুথ। সে চেষ্টা । 

গেবল1। পাঠানের পদলেহী কুকুর কাঞ্চর খা! 

কাছ্ুর। চুপ--তুমি আমার বন্দী । 

দ্বলা। সে শক্তি তোমার আছে? 

কাফ্চুর। শোন নারী, স্বেচ্ছায় যদি বন্দীত্ব স্বীকার না! কর, 
বলপ্রয়োগে বাধ্য করাবেো। 

দেবল1। সাবধান--এক পাও অগ্রমর হয়োনা । ] আমাকে বধ ন৷ 
করা পর্যন্ত চেষ্টা বৃথ! হবে। 


প২ কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


কাফুর। নারী! 

দেবলা। চুপ বেইমান। সাধারণ নারী ব'লে তুমি আমায় জ্ঞান 
করনা । সাধারণ নারীর মত এ বান নিন্েজ নয়। শুধু তুমি কেন 
কাফুর খা-- তোমার মত সহম্ম কাঁফুর খাও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে 
পারবে না। 

কাফুর। নারী, তুমি এখনও কাঁফুর খাঁকে চেন নি 

দেবলা। তোমাকে আমি চিনি না । হিন্দু ছিলে, মুসলমান হয়েছ , 
হিন্দুর হিন্দুত্ব নাঁশে সচেষ্ট হয়েছ, তোমাকে আবার চিনি ন। কাফুর খা? 
তুমি আতিদ্রোহী, ধর্মজ্রোহী, বিশ্বাঘাতক । 

কাফর। নারী, এখনও বলছি নিজের সম্মান অক্ষুগ্র রেখে আমার 
বন্দীত্ব স্বীকার কর। 

“বলা । আমিও তোমায় বলছি কাকুর খা, নারীর হাতে 
অপমানিত হয়ে বীর সমাঙ্গে তোমার কলঙ্ক লেপন ক'র না। 

কাফ্ুর । তবে দেখ কাফুর খার শক্তি । 

উভযের যুদ্ধ, কাফুর থার তরবারি হস্তচ্যুত হইল 

দেবলা। কাফুর খা! । এইবার “দখলে তো নারীর শক্তি । এখন 
তুমি আমার বন্দী । 

কাফুর ৷ সাবধান নারী, এক পাও অগ্রসর হায়ে। না । 

দেবল1। পুনরায় যদি ওদ্বত্য প্রকাশ কর তা হ'লে আর দিল্লীতে 
ফিরে যাওয়! হবে না । 

কাফুর খা অসহারভাবে বন্দীত্ব স্বীকার করিল 

কাকুর । ওঃ, একি মর্মীস্তিক পরাজয়! কাক্কর খা একজন নারীর 
হত্তে বন্দী! দিব্রীখবর মাথা হেট করবে) বীর সমাঁজ ব্যঙ্গ করবে। 
মুক্তি চাই--মুক্তি চাই-_ 

দেবলা। মুক্তি ইহজন্মে নয়। 


চতুর্থ দৃশ্য ) কার পাপে ৭৩ 


কাফুর। আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে, নারী ? | 

দেবলা। তোমাকে নিয়ে মারাঠার হাতে তুলে দিয়ে বলবো, এই 
সেই জাতিভ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, যে নিজের জাঁতকুল জলাঞ্জলি দিয়ে 
পাঠানের পদলেহি কুন্ধুর হয়েছে; শত শত হিন্দু নারীকে পাঠানের 
হারেমের লঙ্গিনী হতে সাহায্য করেছে! এই কথা মারাঠারা যখন শুনবে 
তখনি তোমার সারা দেহের মীংস গরম ্লাড়াশী দিয়ে ছিড়ে ফেলবে । 
তুমি পরিত্রাহি পরিত্রাহি চিৎকার করবে, আর আমি তাই দেখে পরম 
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো । জগত্বাসী শিক্ষা করবে জাঁতিত্রোহী 
দেশদ্রোহী হওয়ার কি শোচনীয় পবিণাম। 

কাছ্চুর। শাঁরী! জীবনে আমি কাকুর কাছে নতি স্বীকার করিনি । 
আজ আমি তোমার কাছে মুক্তি ভিক্ষা। করছি । 

দেবলা। মুক্তি! হাঃ হাঃ হাঃ- 

কাকুর । মুক্তি চাই-_মুক্তি চাই-_ 


খিজির খাঁর প্রবেশ 


খিজির । কে--কেমুক্তি চায়? একি কাক্কর খা তুমি! তোমাকে 
শ্রত্খলিত করলে কে? 

দেবলা। আমি। 

খিজির । কে আপনি ? 

দ্েবলা। হে রাজ্যের উপর অহেতুক হেসে বীরত্বের আক্ষালন 
দেখিয়েছেন, আমিই সেই রাজ্যের ভাবী রাণী । 

খিজির । আপনি-আপনিই দেবলােবী! একে বন্দী করেছেন 
কেন?” রর 

দেবলা। বীরত্বের আক্ষালনের পরিণাম । 

খিজির ৷ একে মুক্তি দিন। 


৭৪ কার পাপে দ্বিতীয় অঙ্ক 


দেবলা। মুক্তি এর অসভ্ভব। 

খিজির । নারী! 

দেবলা। রক্তচক্ষুতে দেবলাদেবী ভীতা নয়! ও চক্ষু আপনি 
আপনার অধীনস্থ কর্মচারিদের দেখাবেন। শুনুন, এ আম।র আদেশ -- 

খিজির । আদেশ । 

দেবলা। হ্যা আদেশ। আমার রাজ্যের উপর যখন আপনি দাড়িয়ে 
তখন আমার আদেশ -_ 

খিজির । অথচ আপনার রাজ্য এখন আমার অধিকারে । আদেশ 
আমার শুধু- বন্দীর মুক্তি নয় - আপনিও আমার বন্দিনী। 

দেবলা। শক্তি থাকে বন্দী করুন। 

খিজির । এত শক্তি! তবে দেখ খিজির খাপ শক্তি 

উভয়ের যুদ্ধ--দেখলার পরাজয় । খিজির কাফুরকে মুক্তি দিল 

মহারাষ্ট্রের ভাবী রাণী, কোথায় রইল আক্ষালন? আপনি আমার 
বন্দিনী। আপনার এঁ কোমল হস্তে আমি শৃঙ্খল পরাতে চাইন]। 

দেবল।। শৃঙ্খল পরিয়ে আপনি এই রক্তমাংস দিয়ে টাক। দেহটাকেই 
বন্দী করতে পারবেন__কিন্ত আমার স্বাধীন মনপ্রাণ ঘুরে বেড়াবে 
মাঁরাঠার বারে দ্বারে 


বেগে মতিয়ার প্রবেশ 

মতিয়া । বন্দী করুন শাহাজাদা-_বন্দী করুন। নিমমভাবে বন্দী 
করুন, তবে লৌহ শৃঙ্জলে নয়__প্রেমের শৃঙ্খল ন্দী করে নিয়ে চলুন 
ষথাযোগন স্থানে । 

কাফুর। মতিয়! বিবি! 

মতিয়া । কাফুর খা! মহারাষ্ট্রের মহাশক্তির প্রতিমৃতিকে ভক্তির 
বন্ধনে মাতৃমন্ত্রে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে চলুন দিল্লীর পবিত্র কাবায়। 


চতুর্থ দৃশ্য ] কার পাপে ৭৫ 


সেখানে নিত্য নমাজের আঁজানধ্বনি তন্তে এ দেবীর জয়গানে মুখরিত 
হবে সেই রত্বখচিত বৃহৎ মসজিদ । 
খিজির । মতিয়।! 
মতিয়া। মিনতি শাহজাদা, হিন্দু-মুসলমানের অচ্ছেস্য বন্ধনের এই 
অপূর্ব সুযোগকে হেলায় পদ্াঘাত ক'র না। যুগের সঙ্গে হয় নীতির 
পরিবর্তন | হিন্দু-মুসলমানের মধো ভেদাঁভেদের জঘন্য সংকীণতা দুর 
করে সম্বন্ধ স্থাপন করুন, একই আশমান তলে হিন্দুমুসলমান যমজ ভাই । 
কাকর। বাদির উপদেশে পদীঘাত। 
খাজর । কাকুর খাঁ! ম্পর্পা তোমার সীমার অতীত। যাও 
অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর। 
[ কাফুরের প্রান 
মতিয়া। শাহাজা্দ। ! 
খিজির । সসম্মীনে শিবিরে নিয়ে যাঁও। 
দেবল।। খিজির খা-আমি আপনার-- 
খিজির । বহিন। 
দেবলা । শাহাজাদা। 
খিজির । সেলাম ! সেলাম ! 
| প্রস্থান 
দেবলা। খিজির! তুমি এত মহৎ! 
মতিয়া। আন্ন। 
[ উভয়ের প্রস্থান 


পঞ্চম দৃষ্য 
শিবিরের একাংশ 


কাফুর খার প্রবেশ 


কাঁড়ুর। অসহ্য! অলহা । মাতালের এই খামখেয়ালী অসহ্। 
এই হচ্ছে দিল্লীর ভাবী নধীশ্বর ! ছিঃ ছিঃ একটা বীঁদীর কথায় ওঠে 
বসে' নানা, এ আমি কিহ্ৃতেই সহা করবে না। 
ভবানন্দের প্রবেশ 


₹বানন্দ। এখনও কি চিন্তার পরিসমাপ্তি হোল না, কাফুর খা। 

কাফুর। পাঁরেন--পারেন উজির সাহেব, এঁ বাদীর অহঙ্কার সবাগ্রে 
চূর্ণ করতে? 

ভবানন্দ। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে, দিল্লীগ্বরের সম্মানের জন্যে, ভবানন্দ 
পারে না এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু হঠাৎ এঁ বার্দীর উপর তোমার 
এত আক্রোশ কেন? সামান্তা বাদী-_-সে তোমার কি করলো? 

কাঁফুর। ওকে সামান্ত বাদী জ্ঞান ক'রে মহাভ্রম ক'রেছিলুম । তা 
ন হ'লে যুদ্ধে আদার পূর্বেই আমি বাধ! দ্িতুম | 

ভবানন্দ। কিরূপ শাস্তি তুমি দিতে চাও ? তুমি কি তাকে হত্যা_ 

কাকুর। না,আমি বুদ্ধবাবলায়ী বীর নারী রক্তে আমার চরিত্রকে 
কলঙ্কিত করতে চাই ন। 

ভবানন্দ। তবে কিচাও ? 

কাফুর। কিচাই? কিচাই শুনবেন, শুনুন উজির সাহেব থে 
ব্ূপযৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে শাহাজাদাকে ৫ হন্তগত ক'রে প্রতি 

৭৩ 


পন দৃষ্ত কার পাপে ৭৭ 


পদক্ষেপে রাজোর গৌরব, মহামান্ত সম্রাটের গৌরব ক্ষুপ্ন করতে সাহসী 
হ'য়েছে--আমি দেখতে চাই যে সে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। 

ভবানন্দ। বুঝেছি। কিন্তু ভাতে তোমার লাভ? 

কাফুর। আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সম্রাটের কল্যাণ চিন্তাই 
আমাকে উন্মাদ করেছে। 

ভবানন্দ | কিন্তু শাহাজাদ। যদি বাধ। দেয়। 

কাফুর। রাজের কল্যাণের জন্তে আমি প্রকাশ্ডে বিদ্রোহ করবো । 

ভবানন্দ । তবে আল্লার নামে কসম নাও, কাফুর খা । 

কাফুর। আমি আল্লীর নামে কসম নিচ্ছি। 

ভবানন্দ। উত্তম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু কাফুর খা আঙ্কার 
নামে কসম নিয়েছ মনে থাকে যেন। 

কাফুর। কাঁফুর খ। জান দেবে, তবু জবান খেলাপ করবে না। 

[ প্রস্থণন 

ভবানন্দ। উপায় স্থির করতে হুবে। কিন্তু কাকে দিয়ে কাধ উদ্ধার 

করি। এর যে রহুমন জার ময়না আসছে না? ঠিক- ঠিক হয়েছে 


আচ্ছ৷ দেখা যাক । 
[ প্রস্থান 
তরধারি হস্তে রহমন ও তৎপশ্চাৎ ময়নার প্রবেশ 


ময়না । কি গো! যুদ্ধ তে] শুনছি মিটে গেল। তবে আবার তরবারি 
হাতে নিয়ে ছুটছ। কোথায়? 

রহমন। যুদ্ধক্ষেত্রে । 

ময়না । যুদ্ধক্ষেত্রে কেন? 

রহমন। তুমি মেয়েমানুষ-_যুদ্ধক্ষেজের ব্যাপার তুমি কি বুঝবে? 

ময়না । হ্যা গা যুদ্ধ তো। শেষ হল- এবার আমাদের লাদী-- 


এ 


৭৮ কার পাপে [ দ্বিতীয় অস্ 


রহমন। (হানিয়1) উত্তম, তবে আঙ্গই তোমায় আমি সাদী করবে।। 
এস, ধর হাত। 

ময়না । কি ভাবছ আবার ? 

রহমন। ভাবছি, অন্তান্ত লোকের সাদীতে কত ধূমধ।ম হয়--কত 
বরাতি আমে । আর-- 

ময়না । তাতে কি হয়েছে? বরাঁতি হবে এ উপরের আশমান-_ 
এঁ পাহাড আর গাছগুলে।-- 


ভবাননের প্রাবশ 


ভবানন্দ। আমি । 

উভয়ে । (সভয়ে ) আপনি । 

5বানন্দ। ভীত হবার কিছু নেই। তোমাদের উভয়ের বিবাহে 
আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি। শাশীর্বাদ করি তোমর] যুগলে স্রধী হও । 

পহমন। হুজুর! হুজুব। 

ভবানন্দ। আচ্ছা! রহমন সাদী তো৷ করলে । কিন্তু থাকবে কোথায়? 

রহমন। ব্যবস্থা একট! করতে হবে হুজুর । 

ভবানন্দ। ধর, আমি যদি ব্যবস্থা করে দি। 

রহমন। আ-প-নি-- 

ভবানন্দ। হা) আমি। আমাকে সাক্ষী রেখে যখন এই শুভকার্ষ 
সমাধা হ'ল তখন তোমার্দের হৃখের জন্যে আমারও &্ে' কম দায়িত্ব নয়? 
আচ্ছা ধর, তোমাদের জন্তে ষর্দি একটা প্রাসাদের বাবস্থা ক'রে দি। 

রহমন। হুজুর! তা হ'লে আমর! খুবই সুখে থাকবে । 

ভবানন্দ। তার জঙ্গে যদি মাস শেষে এক শত ক'রে টাকার ব্যবস্থা 
'অর্থাৎ ভাতার ব্যবস্থা করি । 

রহমন। হুজুর মেহেরবান | 


পঞ্চম দৃশ্য ] কার পাপে নই 


ভবানন্দ। তোমাদের আর চাকরী করতে হবে না। 

প্হমন। আমর। আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে । 

ভবানন্দ। আরও যদি দু'চার জন সরকারী দা'লদাসীর ব্যবস্থ। করি ? 

পরহমন । ওরে ময়না! ওরে ময়না ! 

পদধুলি লইতে উপক্রম : 

ভবানন্দ। থ|কৃ্‌__থাঁক। কি, এসব ব্যবস্থায় তোমরা রাঙ্গী আছ 
তো? 

রহমন। আমর] আপনার গোলামের গোলাম হয়ে থাকবো । 

ভবানন্দ। আচ্ছ! আমি যদি তোমার্দের জন্যে এত করি তোমর। 
আমার জন্যে কি করবে” 

রহমন। অ'পনার জন্যে আমাদের জীবনপণ। 

ভবানন্দ। না না, জীবনে কোন প্রয়োজন নেই। (চুপিচুপি ) 
শাহাজাদার পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে। 

রহুমন বিষ। শাহাজাদার পানীয়তে বিষ ! 

ময়না! | ক আসেযায় ? 

রহমন । যদ্দি তার মৃত্যু বাবারে ! গায়ে কাট! দিয়ে উঠছে । না না 
উজির সাছেব, আমার ছ্বার। হবে না। ময়না ষা পারে করুক। 

ময়না শোন, তোমায় কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই 
করবো । তবে সাবধান একথা যেন কাককে বল না। তুমি যা হাদা। 

ভবানন্দ। শোন রহমন ! একথ। দি প্রকাশ পায় তাহ'লে তোমার 
এঁ কাচা মাথাটার স্থান আর ধড়ে হবে না। 

রহমন ' হজুর মেহেরবান। 

[ প্রস্থান 
ভবানন্দ। তোমাকে বিশ্বাম করতে পারি? 
ময়না । আমি ময়না উজির সাহেব, রহমন নই | 


৮০ কার পাপে [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


ভবানন্দ। শোন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার বন্দীদের বিচার সভা 
বসবে। বিচার শেষে আমাদের দিল্লী যাবার আদেশ হবে। কাঁজেই 
স্রযোগ বুঝে এই সময়ের মধ্যে আমাকে কাজ শেষ করতে হবে , 

ময়না । এতো সামান্ত কাজ। আন্বন আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে 
দিক্ষি। দেখবেন আন্থন আমার বুদ্ধি! 

ভবানন্দ। তুমি বুদ্ধিমতী আমি জানি। শোন, এ বিষ প্রয়োগের 
অপরাধে মতিয়াকে দৌষী সাব্যস্ত করতে হবে। অবশ্য কাফুর খা আর 


আমি তোমাকে মাহাধ্য করবো। এম। 
[ উভয়ের প্রস্থান 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 
শিবির 
খিজির থার প্রবেশ 
খিজির | হে খোদা। হে দীন ছুনিম্বার মালিক । মাহ্ষের চক্ষে 
আজ আমি বিভীষিক। -অপরাঁদী। তাঁর। আমায় ক্ষম। করবে না, কিন্ত 
তূমি আমায় ক্ষমা ক'র মেহেরবাঁন । আজ বন্দীদের বিচারের দিন । এই 
অধমকেই বিচাবের আপনে বসতে হবে । আারও অভিশাপ আমার জন্যে 
অপেক্ষা করছে । হে খোদা । আমার অস্যরে থেকে তুমিই আমায় 
হায় বিচার দেখিয়ে দাও। 
একগ্লাম সরবত ও খাছছদ্রব্য লইয়। মতিয়। প্রবেশ করিল 
মতিয়া । আদাব শাহাজাদ। ! আজ বিচার শেষ হলেই তো। আমর 
দিলী রওন। তব? 
থিজির। হ্যা] মতিয়া । কেন দেশট। তোমার ভাল ল।গছে না? 
মতিয়া । মোটেই না। উঃ কি বিশ্রী দেশরে বাবা । আমাদের 
দেশ মরুভূমি সত্য কিন্ত এ রকম বিশ্রী নয়। 
খিজির । নিজের দেশের নিন্দে কেউ করে না, মতিয়া । তা না| হ'লে 
তামাদের দেশ--যাক আজ আবার বিচারের দিন। আমাকে এখুনি 
হেত হবে। 


ভবানন্দের প্রবেশ 


এন এস উজিরসাহেব। কি সংবাদ? 
তি ৮১ 


৮২ কার পাপে [ ততীয় অঙ্ক 


ভবানন্দ। বিচার সভ। প্রস্তুত। বন্দীরাও হাজির। 

মতিয়া । বিচার শেষ হলেই তো৷ আমর] দিল্লী যাব উজির সাহেৰ 
--ন। আরও কিছু বাকী রইলো ? 

খিজির । মতিয়ার দেশটা পছন্দ হয়নি উজির সাহেব । 

মতিয়া । নাও, এগুলো খেয়ে নাও। বিচারে বসলে তো আর 
কাণজ্ঞান থাকবে না । 

খিজির । যুদ্ধের ৪শ্চিন্তাঁয় €কোথায় অস্থিচর্মলার হব তা নয়, অন্রমান 
পাঁচ সেব ওজন্ই বেডে গেছে। 

ভবানন্দ। নাপনাব প্রতি মতিয়া বিবিব দপদমাখান সেবা সত্যই _- 

মতিয়া । থাক থাক্‌, আর বেশী না। আমি একট] বাদী। ভাশা 
ফলে শাহাজাঁদ1র রুপাব পাঁৰী হয়েছি, আমি সেবার কি জানি? নিন 


শাহাজাদ। থেয়ে নিন। 
খিজির । দেখ ওগুলো আমি খাব না। তবে এট সরবতটা খেতে 


পারি। 
খিজির খ! সরব পান করিতে উদ্যত হইলে কাফুর খা! 
চিৎকার করিয়! প্রবেশ করিল 

কাফুর। খাবেন না, খাবেন ন। শাহাজাদ।-- 

খিজির । কি ব্যাপার কাকুর খ]। 

কাঞুর । ও পানীয় আপনি খাবেন না, সর্বনাখ হবে। ও পানীয়তে 
বিষ মেশান আছে । 

খিজির। বিষ। 

কার । হা। শাহাজাদা বিষ। 

খিজির । কে কে বিষ মিশিয়েছে? 

কাফুর । বিষ মিশিয়েছে--বিষ মিশিয়েছে-_ 

ভবানন্দ। বল-স্বল, কে এমন কাজ করলে? 


প্রথম দুষ্ত। ] কার পাপে ৮৩ 


কার । মতিয়। বিবি 

গজির । কাফুর খা! 

কাঞ্চুর। এত দেখুন সেই বিষের মোড়ক। 

ভবানন্দ । কৈ দেখি--পর্বনাশ এ যে উগ্রবিষ। এ যোডক তুমি 
পেলে কোথায়? 

কাশ । ময়নার কাে। 

ভবানশ্দ। ময়নার কাছে ? 

কাকুর । হা উজির শাহেব। ময়ন। উধ্ব শ্বাসে ছুটে এসে বল্লে,“দেখুন 
তো এ মোডক কিসেপ - মতিয়া বিবি শ।হাঁজাদার পানিতে মেশাল ।” 
মোড়ক দেখে ৮মকে উঠলুম। আর তাকে কোন প্রশ্ন না ক'রে 
শাহাঁজগাদার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ ক'রে আমি ছুটে এসেছি। 

শধানন্দ। ঈশ্বরকে ধণ্চবাদ দাও কার খা, যে যথাসময়েই তুমি 
হাজির হয়েছ । আার কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লেউ, ওঃ ভাবতেও আমা গা 
বাচা দিয়ে উঠছে । 

খিজির। মতিয়!। 

মতিয়া । মিথ্যে কথ।-সব মধ্যে কথ]। 

শবানন্দ। উত্তম, ময়নাকে ডাকলেই সতা মিথা। বোঝা যাবে। 
ময়না ময়না । 


অরনার প্রবেশ 


শ|ভাঁজাদার পানায়তে বিষ মিশিয়েছে কে? 


ময়না। হুজুর । হুজুর ॥ 
খিজির । সত্য বল--কে আমার পানীয়তে বিষ মিশিয়েছে । স্ত্য 
বল--গার্টান নেব। 


ময়না । মতিয়া বিবি। 


৮৪ কার পাপে [ তৃতীয় অস্ক 


খিজির । বীদী। 

ময়না । আমার গোস্তাফী মাপ করুন শাহাজাদ।। আমি যা জানি 
তাই বল্ল । 

ভবানন্দ । তুমি এই মোডক পেলে কোথায়? 

ময়না । মতিয়! বিবির কাছে। 

মতিয়া । তুই বলছিস কি ময়না । উপরে ধর্ম আছে। 

ময়না । হুজুপ্ মা বাপ অন্র্দাতা--খোদার অংশ । তার কাছে 
আমি মিথ্যে বলবে। ন। | শুনুন উজির সাহেব! মতিয়ীবিবির হুকুমে 
শাহাভাদীর খান। আন্লে এ মোডক তিনি আমার সামনে শাহাজাদার 
পানীতে মিশিয়ে দেন। আমি পাছে সন্দেহ করি জাই তিনি আমায় 


বল্লেন এহাজাদ। খুব পরিশ্রম করে তাই ঘুমের ওষুধ দিলুম। ' কারুকে 
যেন বলিস নে! তোকে এক ছড। সোনার হার দেব। কথাটায় আমার 


সন্দেহ হল। মতিয়াবিধি চলে আসতে আমি মোড়কঢ। এনে মনসব্দার 
কাফুর খাকে দেখাই ! তিনি বলেন এ খুমের ওষুধ নয়-__বিষ। 

মতিয়া । ধভযন্ত্র! ফড়ঘঞ্র! এগ গোটাটাই চক্রান্ত । 

খিজির । মতিয়। ! 

মতিয়া । আমাকে বশ্বান করুন। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না । 

খিজির । +ক উদ্দেশ্টে আমার প্রাণ নাশে সচেষ্ট হয়েছ? 

মতিয়া । শাহাজাদা- আমি-_ 

খিজির । ( রুক্ষন্বরে ) মতিয়। ! 

মতিয়া । আমি আল্লার নামে কসম. নিয়ে বলছি আমি এগ কিছুই 
জানি ন। | 

খিঁজর। বেহমান! বেইমান! এই নারা জাতটাই বেইমান। 
তুমি আমায় ঠিকই বলেছিলে উজির সাহেব যে, এই নারী জাতের অসাধ্য 


কিছুই নেই। 


প্রথম দৃশ্য ] কার পাপে ৮৫ 


কাফুর। বিচার করুন শাহাঁজাদ1, আজই ওর বিচার করুন। 

খিজির । বিচার করবো -বিচার করবো । শোন শয়তানি, হত্যাউ 
ছিল তোর একম)ত্র দণ্ড। কিন্তু বহুদিন তুই আমার সেবা করেছিস, 
তাই হত্য। না ক'বে তোকে মুক্তি দিলুম । যা দৃব হ* আমার সামনে 
থেকে । কোন দিন যেন আর তোর মখ দেখতে, না পাঁই । 

মৃতিয়া। শাহজাদা! আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই । 
চক্রান্তে তুমি আজ বিভ্রীন্ত। কিন্ধ যাবার সময় আমি বলে যাচ্ছি, যদি 
বেঁচে থাকি, আমি প্রমাণ করবো মামি দৌধী না নির্দোধী। উদ্জিব 


সাহেব । চমতকার । শাহাজাদ সেলাম । 
| প্র-াশ 


ভবানন্ধ | শাহাজাদ। বিচার কি আজ স্থগিত থাঁকবে ? 

খিজিব। তবানন্দ। এত হালকা! মন থিছির খীর নয়। যাও 
বণীদেব আনবার ব্যবস্থা কর । বিচার আরম্ভ হ'য়ে গেচে। এই কে 
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পৃহরী সহ শহ্করপ্দবর পরেশ 


যুবক তুমি অপরাধী । 

শঙ্কর । কি অভিযোগে ? 

খিজিব । তুমি দিললীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছ । 

শঙ্কর । আমি দিল্রীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিনি, তিনিই আমার 
বিবাহিতা স্বীকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হু'য়েছিলেন । 

খিজির । পারলে তাকে রক্ষ। করতে ? 

শন্কধর। সে আমার দুর্ভাগ্য 1 তবে চেষ্টা করেছি--এই সাত্বনা । 

খিজির । তোমার স্ত্রী এখন আমাব অধীনে । তাকে আমি দিল্লী 
নিয়ে যাব। 


টি কার পাপে [ ততীয় অঙ্ক 
পেবলার প্রবেশ 


দেবলা। জীবিতা ন৷ মুত] । 

খিজির । না, আপনাকে আমি দিল্লী নিয়ে যেতে চাই না। আপনি 
মুক্ত । কিন্তু আপনার স্বামী অপরাধী । বিচারে তার প্রাণদ গড হবে 

দেবলা। তবে এ১জির অর্থকি ৮ রমণীর একমাত্র সম্পদ স্বামী । 
স্বামীহীন জীবন রমণী মুশাব£ নামান্তর । জ্াঁব চেয়ে আমার স্বামীর 
সঙ্গে আমাকে ৪ এ দগু দিন শাহাজাদ]। 

*জির | তা হয় ন। নারী। আপনি নিদোষ। কিন্ত আপনার 

স্বামী অপরাধী। 

দেবলা। মিথা। কথ আমার স্বামীর কোন অপরাধ নেই । 
আপনারাই শক্তির অহঙ্কারে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ পাজ্য.ছাঁরখার 
করেছেন। 

খিজির । যুবক । মৃত্যু তোমার অবধারিত | তোম।র কিছু বলবার 
আছে? 

দেঁবলা। শাহাজাদ। ' 

শঙ্কর । দেবলা।। অশ্রু ফেলনা তুমি-ষদি অমন কর. আমি থে 
মরেও শাস্তি পাব না। তুমি বীরাঙ্গনা । অশ্রু মুছে ফেল _ হাসিমুখে 
আমায় বিদায় দাও। আর একট] কথা মৃত্যুর পর এই দেহটার সদগতি 
তুমিই করো । আমি প্রস্তত। 

দেবল। । শাহাজাদা। শাহাজাদ! দয়! কর! দয়া কর। 

পদঞ্লেপঙন 

খিজির । নারীর অশ্র কপটতায় ভর1। কোন মূল্য নেই 

দেবলা। নারীর অশ্রর কোন মূল্য নেই, আপনি জানেন না 
শাহাজাদা, এই নার'র অশ্রজলে ট্রাট রাবণ বংশ ছারখার হয়ে 
গিয়েছিল। দিল্লী তো৷ অতি তুচ্ছ! 


প্রথম দৃশ্য ] কার পাপে দুরে 
খিজির । কাফুর খা! 


কাফুর খা অগ্রসর হইলে দেখল] তার কটিবন্ধ *রধাঁরি টাশিযা লইল 


দে'লা দাড়াও! আর এক পাও অগ্রসর হয়ো শা। অমি 
বন্দিনী হলেও স্বামীকে রক্ষা করতে অক্ষম নই এস দেখি, কে এমন 
শক্তিমান যে আমার পির কেশাগ্র স্পর্শ করে? 

কার । শাহাজাদা । বিস্ময়ে দেখছেন কি? আদেশ দ্রিন চিপ- 
দিনেব মত এ নারীকে স্তব্ধ করে দি' 

খিজির, তরবারির আঘাতে ৯ নারীকে স্থন্ধ কব যাঁবে না, 
কাদর গা । আমি যেন সব গোলমাল করে ফেলেছি ' বল্তে পার, 
বল্‌্তে পাব কি ভাবে এই নারীকে চিরদিনের মত স্তব্ধ কা যায় ? 

সাধুর । দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে আজীবন অঞ্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ 
কঞ্ন 

খিজিণ । না, তাতে ও স্তব্ধ হবে না 

কাফের -দবে হাতে পায়ে কডা লাগিয়ে মুত্যু না হওয়া পর্যন্ত নির্মম 
ভাবে প্রহার ণরবা। 

খিজির কিন্তু এশান্তিও যথেঈ নয় 

কার । তবে? 


হিজর খা অগ্রসর হইবা। শঙ্পবদেবের শৃঙ্খল “মাচন করিয়। দেবস্ার হস্তে মমর্পণ করিল 


কাকুর। একি করলেন শাহাজাদ1-- একি করলেন ” 
খিজির কাঁফুর খা হয়ত মামি অপ্ররতিস্থ হয়েছি কিন্তু তোমার 
মত উন্মাদ হয়নি । এই কে আছিস” রামচন্দ্র্দেব । , 
প্রহরী সহ বামচন্দ্রদেবের পবেশ 
রায়চন্দ্র। আর আমায় কি দেখাতে নিয়ে যাঁচ্চ। তাদের ছিন্নশির 
না দেখালে ।ক তোমাদের শাস্তি নেই, একি শঙ্বর--ম৷ দেবলা--! 


৮৮ কার পাপে [ তীয় অঙ্ক 


খিজির । আলিঙ্গন দিন মহারাজ। যান আপনারা মুক্ত 
আপনাদের রাজ্য আমি মাঁপনাকেই প্রত্যপণ করলুম । 
রামচন্দ্র । বন্দীর সঙ্গে একি ব্যঙ্গ শাহাজাদ৷ ? 
খিজির । ব্যঙ্গ নয়, বাঙ্গ নয় মহারাজ । আমি যোদ্ধা । রণক্ষেত্রে 
তু শত নরনারীকে হত্যা করেছি , কিন্তু বিচলিত কখনও হইনি । 
আজ মামি আমার বহিনের কাছে প্রান্ত । 
দবতা। করুশার অবতার শাহাজাদ। আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, 
পিত।। 
রামচন্দ্র । শাহাঁজাদা। আপনার মহ ৰ মহারাজ কোনাদনই ভূলবে 
ণা। তাই আগার অন্ররোধ এই শ্বশান রাজ্োর পাজপ্রাসাদে আতিথ্য 
গ্রহণ বরে আমাদের ধন্য করুন । 
খি্গির। উত্তম তাই হবে। আপনারা অগ্রস« হন। মাঁশনাদের 
মনোবাসনা আমি পুণ কপবো। 
| াম5জংদব। শঙ্কন ও দেবলার প্রচান 
উজিব সাহেব! সৈম্তদের আদেশ দিন তারা যেন দিল্লী রওন। হয়। মা 
যথাসময়ে উপস্থিত হব। [ প্রস্থান 
কাফুর। ওঃ, তৃমি যদি শাহাজাদা ন। হতে-_ 
ভবানন্দ। চমতকার ! 
কাফর । কি চমৎকার ? 
৬বানন্দ। বিশ হাজার সৈম্ভের প্রাণের বিনিমগ্কে তুমি কি লভ 
করলে কাফুর খা! ত জ্ঞান” কলঙ্ক! অভিশাপ! অপমান । 
কাফুব। বলুন, বলুন উজির সাহেব আমায় কি করতে হবে । 
ভবানন্দ , তোমাকে আমি ঠিক বিশাল করি না! । 
কাছুপ। আমি আল্লার নামে কপম্‌ নিয়ে বলছি, আজ থেকে 
“ঁপনিই হবেন আমার পথ প্রদর্শক । 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ] কার পাপে ৮৯ 
ভবানণ্দ । শোন, টেন্যদের আদেশ দাও দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 

করতে । আর দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে কালবিলম্ব না করে শাহাজাদ। দিল্লী 

পৌছবাঁর আগে আমাদের সেখানে পৌছাতে হবে । সর্বাগ্রে কমলাদেবীর 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শাহাজাহার শাস্ির খমড1 ঠতরী করতে হবে। এম। 


[ উভয়ের প্রান 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
উদ্ভান 
হোসেন একাকা গান গাহিতেছে 


হোসেন । গীত 


ও পাহাঢ় বগল না আমায় 
এ কেমন ক'রে হয়। 
তোমণর গায়ে ঝরণা বহে 
(ব) আকাশ ভাসে গার ॥ 
টাদ্দের উদয় তোমার পারে 
অস্তও ধায় তোমার ধারে 
সকাল সন্ধ্য1! তাও দেখি 
তোমার সীমানায় ॥ 
এ আকাশে হেলান দিয়ে 
( দোঁখ ) ভুমি আছ গুয়ে 
ভেক্কি লাগে কাছে গেলে 
( তোমরা! ) কত ফরক ছু'ভনায় ॥ 


তৃতীয় দৃশ্য 
দিল্লীর প্রাসাদ 


কমলার প্রবেশ 


কমলা । চোখের সা,নে পুত্রদেখ মৃত্যু দেখেছি । প্নণস্থলে তাদের 
সেই শোণিত তুফান এখন ৭ খামার চোখেব সামনে ভাসছে । এখনও 
খিলভি বংশ নিশ্চিহ্ন কগতে পারলুম না। মা] গুজগাঁটেশ্বী তুমিই 
আমার একমাত্র সহায়। কে? 
ভবানন্দের প্রবেশ 
একি ভবানন্দ তুগি যুদ্ধে খবব শি" 

ভবাঁনন" । যুদ্ধে দিল্লীশ্ববের জয হয়েছে । 

মলা । যুছে। দিলীশ্বরেব জয় হযেছে ? দেবলা--তবে কি বাদশাব 
করায়ত্ব হয়েছে ? 

ভবানন্দ। নাঃ সে গবোগ আমি দিউশি। দেঁবগিরি জয় ক'রে 
শাহাঁক্াদ। দেবলাসহ মারাঠ। পরিবাবকে নক্তি দিয়েছেন । 

কমলা | দেবলা--কন্তা আমার কেমন আছে? 

শখাঁনন্দ। অতি স্থুখে আছে । শুধু তাই নয় মারাঠারাজ র।মচন্তর 
দেব নিজপুত্র শহ্করদেবেব সঙ্গে দেবলার বিবাহ দিয়েছে সে এখন 
মহারাষ্ট্রের ভাবী অধিশ্বরী | 

কমলা । ভগবান! অপার দয়া তোমা | ম। গুঅপাঁটিশ্বরী, তোমা 

আমি যোড়শোপ ০ারে পুজ দেব। 

ভবানন্দ। আনন্দে উত্ফ্ুল হবেন না, বেগমসাহেব।। এখনও 

আমাদের মনোস্বামনা পুর্ণ হয় নি। খিলজা বংশের সমাধি এখনও হয় নি । 


খু 


ততীয় দশ্ত কার পাণ্গে ৯১ 


কমলা । কাফপ খ। কোথায়? 

ভথানন্দ। জ।হাপনাগ কাছে যুদ্ধে সংবাদ নিয়ে গেছে । 

কমপাঁ। কাঞচুর খা এখন তোমাব আায়তে। 

ভবানন্দ | সম্পূর্ণ । শুনুন বেগম সাহেব] এই স্থযোগে শাহাজাদাকে 
রাভ্রোহী দেশদ্রোহী অপরাধে দপ্ডিত করঙে'হবে। 

কমলা । শখানপ্দ। যে পুত্র শৈশনে নি"সাঙ্কাচে অবাদে পিতার 
বুকে সহম্স বাপ খাঁপিযে পড়েছে ১ শত আপদ বিপদ অগ্রাহা ক'রে 
তাঁ.ক মান্য কবে গলেছে ভনিষ্যতের আশা, তাঁব দগুবিধাঁন ক 
কোন পিতা করতে পরে ? 

»বানন্দ। পাপে, পারে বেগম সাহেব, সব পারে । শুন্তন আপনাকে 
সেভ ধিচাব সভাষ মাঁভঙেব চরম পণাবাঁঠা। দেখিয়ে জাহাপনার হৃদয় 
জয় কর তহবে। রাজে) আদশ নাবী বলে পরিচয দিতে ভবে । 

কমলা । কি কঃখে” 

ভবান*” । আমরা শাহাজাদার প্রাণদপ্ডের দাবী করলে আপনাকে 
সে দণ্ডেৰ শন্বায় হ'য়ে কাবাদণ্ডে দর্ডিত করতে হবে । তার পর স্থযোগ 
বুঝে কাবাগ।রেও তাঁকে নিঃ£খেষ করতে পারবে। | 

কমলা । তাবপর % 

ভবানন্দ | মহল থেকে বন্দীরা নধ্য আহার প্রেরণের ভার 

জাহ]পনাব কাছ থেকে আপ্ন।কে চেয়ে নিতে হবে। জেই আহার 
শাহাজাদার কাছে ন পৌছে সবলে অজ্ঞ (ত কোন নির্জন স্বানে ফেলে 
দিতে হবে ফলে শাহাজাদার মুত জন্যে আমাদের আগ চিস্ত। 
করতে হবে না। হ্যা আর একটা কথা, 'দশখাপী শাহাজাদ!র অনুরক্ত। 
সুতরাং কোন ভিন্ন দেশয়কে কারাগারের প্রহরী নিযুক্ত করতে হবে। 
এ জ'।হ]প্না আসছেন) এখন আমাডের এখানে থাক] উচিত নয়। 

[ উভয়ের প্রচ্ণদ 


৯২ কার পাপে [ তৃতীয় অস্ক 
আলাউদ্দিন ও কাফুর ধার প্রবশ 


মালাউদ্দিন। তুমি কি বলছ কাফুর খা? 

কারধর। সত্য কথা জশহাপনা। সাতদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর 
অর্পেকের উপর সৈন্তকে রণক্ষেত্রে চিরদিনের মত হারিয়ে যদিও ন্‌] 
বগম কন্যাকে উদ্ধার করনা গেল তাও শাহাজাদ। তাকে মুক্তি দিলেন ! 
শুধু তাই নয় বন্দী রাঁমচন্দ্রদেব ও শঙ্ষরদেবকেও মুক্তি ছয়ে তাদের রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করলেন । 

আলাউদ্দিন তুমি বাধা দাও নি? 

কার। রাজ্যের কল্যাণে আমি বাধা দিয়েছিলুম কিন্ত 
জাহাপন! সেই বন্দীদের সামনে শাহাজাদ| আমাকে অপমান করলেন । 

আলাউদ্দিন। খিজির খা কোথায় ? 

কাফর । মারাঠীরাজের অন্তরোধে শাহাঁজাদ। তার প্রাাঁদে 
আতিথা গ্রহণ করেছেন! 

আলাউদ্দিন। কি অভিগ্রায়ে। 


ভতবানন্দের প্রবেশ 


ভবানন্দ। অভিপ্রায় এই যে, তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন ক'রে 
তাদেরই সাহাষ্য দ্রিললীর মসনদ অধিকার করা। 

আলাউদ্দিন । তুমি বলছ কি উজির সাহেব? 

ভবাঁনন্দ। শাহাজাদার ধারণা ধে, বেগমসাঁতেবাই বুঝি তার 
ভবিশতের পথে অন্তরায় আর আপনি তাঁর হাতের ক্রীডনক। তাঁই 
তিনি মারাঠাদের সাহায্যে আপনাকে মসনদচযুত করতে চান। অথচ 
বেগমসাহেব। তাঁকে পুরের অধিক ন্নেহ করেন । 

আলাউদ্দিন। ও এই আমার পুত্র! 

কাছ্ধুর। আপনি এই পাঠ্যের বিচার করুন । 


তৃতীয় দৃশ্য ] কার পাপে ৯৩ 


আলাউদ্দিন । কমল! এই যুদ্ধের সংবা? জানে? 

ভবানন্দ। সবাগ্রে তাকেই এই সংবাদ জানান হয়। 

আলাউদ্দিন। মূর্খ! অপদার্থ! তোমর। করেছ কি? একে কন্তার 
জন্যে উন্মাদিনী। কি প্রয়োজন ছিল তাঁকে এই সংবাদ জানাবার ! 

ভবানন্দ। আমার গোস্তাফী মাপ করুন জশহাপনা ও 

আলাউদ্দিন। মার ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাদের কোতল 
করি। 

ভবানন্দ । জা হাপন! ! 

আলাউদ্দিন । চুপ! হয়ত- এই কে আছিস? মা থাক- কাফুর 
খা! না, তুমি নও । ভবানন্দ ! না, তোমার দ্বার| হবে না । আমি 
নিজেই যাচ্ছি। 


কমলার গুবেশ 


কমলা । কারুর খাবার প্রয়োজন নেই । সংবার্দে আমি নর্মীহত 
হলেও এখনও উন্মাদিনী হইনি । 

আলাউদ্দিন । কমলা! কমল! 

কনলা। এত বড় দুঃসংবাদ্দেও আমি প্রস্তর মুতির মত দাড়িয়ে 
আছি, জাহাঁপন! ! 

আলাউদ্দীন । তা আছ। কিন্তু প্রস্তর মুতির চোঁখ দিয়ে ঝরছে 
অশ্রুর বন্যা _হন্দর মুখে পুর্বের লাবণ্য নিয়েছে বিদায়। না না, হঃখ 
করন] কমল, আমি এর প্রতিবিধান করবে] । 

কমলা । কার প্রতিবিধান করবেন জাহাপন! ? 

আলাউদ্দীন । যে দিলীর রাঁজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে ; যে তার 
পিতার মুখে চুণ কালি মাখিয়েছে, সবীর উপর যে তোমার মনে দুঃখ 
দিয়েছে, সেই কুল গ্লানি বিশ্বাসঘাতকের। 


র্‌ 


৯৪ কার পাপে [ তৃতীয় অস্ক 


কমলা । না না, শমন কথা বলবেন না, জাহাপন।। খিজির 
আগন|কে পদে পদে অপমানিত ধরলেন মামি যে তাকে পুত্রের আসনে 
বসিয়েছি | রণক্ষেত্ে পুত্রদের হারিয়ে জদয়ের শগাহাকার এতদিন আমি 
শুধু খিজিরের মুখ চেয়েই ভূলে মাছি । লে যেআমার ভবিষাতের 
একমাত্র আশাস্বল । 

অ।লাউদ্দিন। রাজোর কল]াণের জগ্ে বিগার তার শবভ্তাবী, 
কমল] । 

কমলা । কাফুর খা! ভবানন্দ । আমি রাজোর প্রধানা বেগম। 
করযোডে তোমাদের কাছে শাহাজাদার জগে ক্ষমা ভিক্ষা! ধরছি । 
দয়া কর, শাহাজাদ।র দগড বিধান করে হাহাকারের উপপ্ণ দাবানল আর 
প্রজলিত ক'র ন৷ | 

আল।উদ্দিন। না। ন।, আমি বিচার করবে] । কাঁকব কথায় কর্ণপাত 
করবে। না। কাকর অনুরোধ শুনবো না। 

ভবানন্দ | তবে পলুন জীাহাপন।, র'জদ্রোহীর কি শাস্তি? 

আলাউদ্দিন। প্রাণদণ্ড ৷ 

কমলা । প্রাণদও্ড ! হাপনা ৷ 

আলাউদ্দিন। কোন অনুরোধ শুনবে। ন। 

কমলা । আমার অনুরোধ আজ এত হেয়, এত অবজ্ঞেয় ? 

আলাউদ্দিন। রাঙ্গধর্ম বড় নির্ষম, বড় নিষ্টর কমলা । 

কমলা। জনে জনে তোমার্দের অনগরোথ করলুম। তবুও যখন 
শুনলে না কেহ, তখন আমি হব দণ্ডাজ্ঞার অন্তরায় । 

আলাউদ্দিন । না ন।ন্তায়দণ্ডের খাতিরে যাকে দণ্ড দেওয়। হ'য়েছে 
তাকে আর ক্ষমা] কর। হবেনা। 

কমলা । জাহাপন। ! 

আলাউদ্দিন । কি করবে৷ কমল1--আমি যে সমাট। 


তৃতীয় দৃষ্ ] কারপাপে ৯৫ 


কমলা। যদি তাঁকে দণ্ডই দিতে হয় তবে কারারুদ্ব করুন তবু 
প্রাণদণ্ড থেকে বেহাই দিন। 
খিজিরের প্রবেশ 

খিজিব চ৯তকাব। 

আলাউদ্দিন । এই যে কলগ্লানি। 

খি্জর | (সহ ঠুলগ্লানি আপনাব বাঙ্জদণ্ডেব ওলা মাথা পেতে 
দিষেছে, বলুন আমাৰ কি শাস্ডতি। 

আলাউর্দিশ। হতণাই ছিগ তো একখান দ%। প্ধু এই নাপার 
রপায় “তাকে বাবাদণ্ডে দত কপা হয়েছে। 

খাঁজব। ম্মর্থাৎ খাঁজ অরিকাবে যে দণ্ড দিষেছিলেন তাৰ পরিবর্তন 
ভযেছে। 

কমল।। খিজিব। পুত্র । 

খিজব। আরও চমংকার আপনার মা$ঠত্বের অভিনয় । 

কমলা । তুমি জান ন! পুত্র যে আমি তোমায় কত স্মেহ করি। 

শিজিব|। আপনাপগ এই অকপট £নহ বাৎ্লখ্য ইতিহান চিরকাল 
বহন কববে। 

আলাউদিন | তোমাব কিছু বলবার আছে? 

খজিব। অপরাধীর শান্তি তো আগেই হয়ে গেছে পিতা । আমি 
আগে বুঝতে পারিনি কার খা আগ শ্বাশন্দ খিলজীবংশের ইতিহ।স 
লেখকদেব নৃতন করে কলম ধরবার যোগ দেবে। 

কমলা । তাদেব লেখনি আমি আমার মধুর মাতৃত্বে ভূষিত 
করবো, পুত্র । 

থিজির। বিজিরের তিলে তিলে মৃত্যুই করবে+ আপনার চরম 
মা$ত্ের প্রকাশ, নয়? যাক, কে মামায় কারাগারে নিয়ে যাবে চল। 
আমি প্রস্থৃত। 


৯৬ কার প্ৰপে [ তৃতীয় অন্ধ 


আঙাউদ্দিন। কৈ হায়? 
প্রহরীগ প্রবেশ 
শৃঙ্খলিত কর। 

কমল। | না না, ভাবী অধীশ্বর শ্ঙ্খলিত হয়ে কাগাগারে গররতে 
পারে না। 

আলাউদ্দিন । কমল! ! 

কমলা । জাহাপনা! অন্তপট। আমার কেদে উঠছে । ৩ু আমরি 
নিরুপায় । সহ্য আমায় করতেই হবে। প্রহরী! যাঁও শাহ।জাদাকে 
সসম্মানে কারাগারে নিয়ে যাও । 

খিজির । বেগম সাহেব! মাবার বলি চমত্কার । চল প্রহরী । 


প্রহরীসহ খিজির প্রস্থান করিল। কমল! ভাণ করিযা! চোখ মুছিল 


কমলা । আমার ইচ্ছার বিরুছে শাহাজাঁদদাকে আপনি কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করলেন। দিল্লীর শাহাজাদা ভাবী অধীশ্বরেব কারাগাবে 
সাধারণ অপরাীর মত ব্যবস্থা হতে পারে না। 'তাই অনুরোধ 'আমাঁব 
মহল থেকে শাহাঁজাদার জন্তে নিত্য আহার আমি পাঠাব। 

আলাউদ্দিন । ওঃ নাবী, তোমার এত ককণ! ! 

কমল । আমি যে মা! আর একটা অন্থরোধ। 

আলাউদ্ধিন। আবার অন্থরোধ ৮ 

কমলা । ই), পুত্রের সুখের জন্যে আমার অনুরোধের শেষ নাই। 
দেশবাসী শাহাজাদা'র উপর বিরূপ। তাই পুত্রের কল্যাণে আমি নিক্ের 
মনোমত প্রহবী নিযুক্ত করবে।। 

আলাউদ্দিন । তুমি বুঝি মায়ের অধিক। 

কমলা । ভবানন্দ! উপযুক্ত প্রহরী সন্ধানে তুমি এখুনি যাও। ঘত 
শীগ্র পার নিয়ে আসবে। 


তৃতীয় দৃশ্ ] কার পাছে 


ভবানন্দ। যথা আজ্ঞা । 

[ প্রস্থান 
আলাউদ্দিন । কমল! আমি বড় শ্রান্ত। আমি বিশ্রামাগারে চন্ধুম | 
কমলা । আমি আপনার সেবায় এখুনি যাচ্ছি। 

[ আলাউদ্দিনের প্রস্থান 
কাফুর খা! হ!ক'রে কি দেখছ? 
কাফুর। আপনার এই অদ্ভুত পরিবর্তনে আমি আশ্চধ হুচ্ছি, বেগম 
সাহছেবা। ৃ 
কমল1। প্রয়োজন হয়েছে পরে বুঝবে । শোন পরিস্থিতি খুব 
সঞ্চটজনক-খুব হুশিয়ার । 
[ প্রশ্কান 
কার । গোটাঁটাই যেন ধাঁধায় ভরা। আচ্ছ। দেখা যাক এর 
শেষ কোথায়? দ্িলীর মসনদ আমার চাই-__চাই ! 
বেগে হোসেনের প্রযেশ 


হোসেন। বাপীজান! বাপীজান। এই যে হাবিলদার সাহেব। 
বাপীজান কোথায়? 

কাফুর। কেন? 

হোসেন । হাবিলদার সাহেব! ৷ শুনছি তা কি সত্যি? দাদাকে 
নাকি ব।পীজান কারাদণ্ড দিয়েছেন! 

কাফুর । হ্যা-্রাজদ্রোহের অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়েছে । 

হোসেন। মিথ্া। কথা-তিনি কখনই রাঁজজ্রোহী হ'তে পারেন না । 

কাফ্চুর। এ বিচার স্বয়ং জাহাপনার । 

হোসেন। বিচার জাহীপনার নয়। এ বিচার আপনাদের । 
আপনােরই প্ররোচনায় তীর এই নির্মষ দণ্ড। 

কাফুর। সীমা ছাড়িও ন। হোলেন। 


ণ 
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হোলেন। চুপ, চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে 1 মনে থাকে যেন, আমি 
প্রভূ_আপণি ভূত্য। 
কাফুর। হত্য। করবে! । 
হোসেন। নিজের মাথাটার দিকে আগে লক্ষ) রাখবেন। 
[প্রস্থান 
কাছ্ুর। স্পর্ধা! আচ্ছা, আমিও কাফুর খা] । 
[ প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
দিল্লীর প্রাসাদ 


কমলাদেবীর প্রযেশ 


কমলা । শাহাজাদার মুক্তির জন্যে হিন্দুজীতটাই বেশী ক'রে জটলা 
পাঁকাচ্ছে। এই নিমকহারাম জাতটার ধ্বংসই শ্রেয় । গুজরাটের ধ্বংস 
হল--সেখানকার মহারাণী আমি পাঠানের হারেমে বন্ধনী ' শয়তান 
আলাউদ্দিনের লোলুপদৃষ্টি আমাকে অহরহ লেহন করছে সেদিকে কারুর 
সহাম্ভৃতি নেই । যত সহান্ুভূতি--ফত করুণা শাহাজাদার উপর । তার! 
শাহাজাদার দণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করে। আমার প্রতিহিংসা পুরণের 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় ! সম্রাটের কাছে প্রতিবাদ জানায় !--আমি আশ্চধ 
হচ্ছি, কড়। পাহারা রাখা সত্বেও জহাপনা কি ক'রে বাইরে আসে? সব 
সমান। দাস-দামী, কর্মচারী সব সমান। সবাই আমার সঙ্গে বাদ 
সেধেছে। ময়না! ময়না! 
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ময়নার প্রবেশ 

ময়না । হাজির বেগম সাহেব! 

কমলা। তোকে আমি বার বার বলেছিলুম না যে, জাহাপনাকে 
চোঁখে চোখে রাখবি ? 

ময়না । আমি তো সর্বদাই-_ 

কমল! | সবদাই যদ্দি চোখে চোখে রাখিস, তবে জাহাপনা কি ক'রে 
প্রাসাদের বাইরে আসে? এই জন্তেই বুঝি তোকে আমি প্রাসাদে স্বান 
দিয়েছি। 

ময়না । আমার কঙ্গুর মাপ করুণ বেগম সাহেবা। 

কমল।। দূর হ' আমার সামনে থেকে। ভবিষ্যতে কন্গর আর মাপ 
কর] হবে না, মনে থাকে যেন । দূর হ'--এখনও দাড়িয়ে রইলি--দূর হ"। 

[ মরণার প্রস্থান 

সবাই সমান। দুর করে দেব। সবাইকে দূর ক'রে দেব। এদের 
কারুকে দরকার নেই । কাফুর খাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে । এখনও 
একট। খবর আনতে পারলো না । 
কাফুর খার গুবেশ 
ফিরতে পারলে? বল কিখবর ? 

কাফুর। প্রজারা হিন্দু-মুসলমান সমবেত হ'য়ে পথে-ঘাটে-মাঠে 
প্রকাশ্টভাবে জটল। পাকাচ্ছে। 

কমলা । কি বল্ছে তার।? 

কাফুর। তার। বলে শাহাজাদ। নির্দোষ । 

কমল1।। আর কি বলে? 

কাফুর। আরও বলে ষে নির্দোষ শাহাজাদার শাস্তির মূলে আপনি 
আর উজির সাহেখ। 

কমলা । হা'-্এদের উদ্যোক্তা কে বলতে পার? 


কাজ "88৩1 ! হ৩মিস্িছু 


কাছুর । শাহাজাদা হোসেন । 

কমল1। এখন বুঝতে পাচ্ছ কাফ্চর খা-কেন আমি শাহাজাদার 
প্রাণ্দণ্ডে বাধ। দিয়েছিলুম । 

কাফুর । এতদূর চিন্তা আমি করি নি বেগমসাহেব1। 

কমলা । শোন কাঁফুর খা ! ভবানশ যতক্ষণ ন। প্রহরী নিয়ে আসে 


ততক্ষণ কারাগারের সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর । যাঁও, সতর্ক দৃষ্টি রেখ। 
[ কাফুর থার প্রস্থান 


ভাইতো৷ ভবানন এখনও 1ফগলে। ন1? প্রজার! যদি দল বেঁধে সম্রাটের 
কাছে যায়? না, সব পণ্ড হল--সব পণ্ড হল। 


ছদ্মবেশী মতিয়াকে লইয়! ভবানন্দেয় গ্রবেশ 


ভবানদ। কিছু পণ্ড হবে না। 

কমলা । এই যে এসে পড়েছ? যাক্‌হাপ ছেড়ে বাচলুম। তুমি 
তে। খুব শীত্র এপেছ। এত তাড়াতাডি যে তুমি আসতে পারবে তা 
আমি আশ] করি নি। 

ভবাণন্দ। ভগবানই মালিক বেগমসাহেবা। দেখে নিন। 

কমলা । কিন্তু-- 

ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল 

ভবানন্দ। হাঠহাঃ-হাঃ ! আমি ভবানন্দ--কাফুর খা নই । 

কমল।। তোমার নাম কি? 

ভবানন্দ। ও আবার কথ! বলতে পারে না। 

কমলা । বোবা--একে কোথা থেকে জুটুলে? বেশভুষায় পাহ।ড়ী 
বলে মনে হয়। 

ভবানন্দ। সেই জন্তেই তো৷ বলছি বেগম সাহেব! যে, ভগবানই 
মালিক। দেখনুম রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে আমার খুব পছন্দ 
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হ'ল । ভাকপুম--কাঁছে আস্তে জিজ্ছেস করায় বুঝলুম চাকরীর সন্ধানে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

কমলা । কিন্ত বোবা! যে? 

ভবানন্দ। এখন তো আমাদের এইরূপ লোকই দরকার । অষ্ট 
প্রহর তাকে কারাগারে পাহার] দিতে হবে । দিনরাত ঘদ্দি বন্দীর চিৎকার 
গুনতে হয় বিলেকবান লোক কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে? তার চেয়ে 
এই ভাল । জাতে পাহাড়ী, ঝুকখান৷ পাষাণ । বোবা কাঁজেই শ্রবণ শক্তি 
থেকে বঞ্চিত। বন্দীর কোন কথার জবাবও দিতে পারবে না-আর 
কানেও শুনতে পাবে না। 

কমলা । বেশ প্রহরীকে ষথাস্থানে শিযুক্ত কর। 

[ ভবানন্দ সহ মতিয়ার প্রস্থান 
বেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। খিজির খ। বন্দী--অনাহারে কারাগারেই 
তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। হোসেন ! সে চ্চো দুপ্ধপোষয 
শিশু: যেদিন ইচ্ছে করবে সেইদিনই তাঁর ইহুলীল! শেষ হবে! প্ধু 
আদেশের প্রতীক্ষা । আলাউদ্দিন_-সে তো। রূপমুগ্ধ পতঙ্গ । শেষ প্রায় 
হয়েই আছে 
উদ্ভ্রান্তভাবে আলাউদ্দিনের প্রবেশ 

আলাউদ্দিন। কমল ! কমল! ! 

কমলা । আন্বন জাহাপন। । আপনি কিছু কি বলছিলেন? 

আলাউদ্দিন । আমি--আমি-_না-স্যাঁ ধলছিলুম কমলা। 

কমল। । কিজ্াছাপন! ? 

আলাউদ্দিন । বলছিলুম, বলতে পার কমল! কেন এমন হয়? 

কমলা । কি হয় জাহাপন। ? 

আলাউদ্দিন। এই বুকটায় হাত দিয়ে দেখ--কেন এত ম্পদন ! 
চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ--কেন এত অশ্রু? 
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কমলা । আপনি দেশের সমাট--আপনার এত অধীর হওয়। 
সাজে না। 

আলাউদ্দিন। অধীর | ইচ্ছে হয়--ন।, ন1 তুমি ঠিকই বলেছ আমি 
দেশের সম্রাট । আমার অধীর হওয়] সাজে না। ঠিক-ঠিক, আঁমি যে 


সমআট। আমি যে সম্রাট। 
[ প্রশ্থাণ 


কমল] । জাহাপনা! মাত্র গ'দিনের অদর্শনে তুম পুত্রের জন্য 
অধীর হয়ে পড়েছ। আর আমার দ্দিকটা একবার চিস্তা করতে। ?_-কার 


জালা বেশী--, আরও জলে। ! আরও জলে।। 
| প্রস্থান 


পঞ্চম দৃশ্য 


প্রাসাদদের একাংশ 
ভবানন্দ ও কাফুর থাঁর প্রবেশ 


ভবানন্দ। তুমি একটি অপদার্থ! তোমার জন্যেই জনসাধারণ 
সআ্রাটের কাছে আসতে সাহসী হয়। 

কাফুর । আমি তো প্রাণপণে তাদের হটাতে চেষ্টা করেছিলুম । 

ভবানন্দ। হটাঁনর এই বুঝি নমুন। ! ছিঃ ছিং-ছি, একটা জনতাকে 
তুমি হুটাতে পার না? 

কাছুর। আমাকে আপনি বৃথা তিরস্কার করছেন। আমি কি 
করেছি ন! করেছি তা আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। আমি বলেই এ 
জনতার সামনে এগিয়ে গেছলুম । 
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ভবানন্দ। এগিয়ে ষখন গিয়েছিলে কটিবদ্ধ তরবারির কথা তখন 
কি তুলে 1গয়েছিলে? 

কাফুর। না ভুলিনি। ক্ষুৰব জনতা বিরাট আওয়াজ তুলে ঘখন 
এগিয়ে এল, তরবারির কথ। আমার ঠিকই ম্মরণ ছিল। কিন্তু জনতার 
পুরোভাগে দেখপুম শাহাজাদা হোসেনকে । 

ভবানন্ম । আর সঙ্গে সঞ্চে তরবারির কথা বিস্বৃত হ'লে; কেমন? ওঃ 
কতবড স্থযোগ তুমি নষ্ট করলে ত। জান? যাক ষা হ'য়ে গেছে তার 
জন্যে চিগ্তা ক'রে লাভ নেই। শোন শুধু দেশবাসী শাহাজাদার 
জন্যে ব্যাকুল নয়-__স্বয়ং জাহাপনাও শাহাঁজাদীর জন্যে অস্থির হয়ে 
পড়েছেন। 

ক|ফুর। জাহাপন। 

৬খাঁনন্দ। হ্যা বেগমসাহেবার কাছে সেদ্দিন তিনি তার অস্তরের 
তর্লতা প্রকাশ করেছেন। 

কাফুর। তা! হলে এখন উপায়? 

ভবানন্দ। ক্ষুন্ধ জনতার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে হুবে। 

কাফুর। কিউপায়ে? 

'ভবানন্দ। তাদের মধ্যে শাহাজাদীর বিরুদ্ধে বিছেষের ভাব জাগাতে 
হবে। কথায় ঘদ্দি সম্ভব ন! হয় উৎকোচে বশীভূত ক'রে তাদের একতাকে 
বিনষ্ট করতে হবে । তারপর ঘ! করতে হয় আমি করবে! 


হোসেনের প্রবেশ 


হোঁসেন। তা হ'লে আপনার মাথার মায়াও ত্যাগ করতে হবে, 
উজির সাহেব । 

ভবানন্দ। এই যে হোঁসেন- প্রজাদের অনর্থক কেন তুমি ক্ষেপিয়ে 
দিয়েছ? 
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হোঁসেন। আহি ক্ষেপায়নি_ক্ষেপিয়েছেন আপনি, এই কাঁফুর খা 
আর বেগমধাহেবা | 


কমলার প্রবেশ 


কমলা । আমার নামে এতবড় অপবাদ দিতে তোমার সাহস হর 
হোসেন? 

হোঁসেন। কেন হবে না? সত্যিকথ। বলতে হোসেন কোনদিন ভয় 
থায় না। 

কমলা । হোসেন। তুমি কি ক্রোধে জ্ঞানহার! হয়েছ? 

হোসেন। পারেন আপনার! অস্বীকার করতে, আপনার! তিনজনে 
আমাদের সৌনার রাজ্যে আগুন জালিয়ে দেন নি? পারেন আপনারা 
অস্বীকার করতে-_-দেবল! উদ্ধারের অজুহাতে অনর্থক এই হত্যাকাণ্ডের 
সুচনা করেছেন? পারেন আপনারা অন্বীকার করতে-_মিপ্যা অপবাদ 
দিয়ে দাদাকে আপনার! কারারুদ্ধ করেন নি? 

কমলা । হোগেন ! 

হোঁসেন। তবে একটা কথা বলে ধাই-- 


হোসেন। গীত 


টিকবে না টিকবে না টিকবে না 
তোমাদের শয়তানীতে 
মনের আশ] মিটবে না 
ভেবেছ আপন মনে 
বসবে নিংহাসনে 
1বফল হবে মদ আশ! 
ভাগ্যচক্র ঘুরবে ন1।' 


পঞ্চম দৃশ্ত ] কার পাপে নি 
রে বধির শোন পেতে কান 
হাকে এ কোন মহাজন 
ওড়ে এ ধর্ষ-নিশান 
(আর) কারীকুরী খাটবে না? 
[প্রস্থান 


ভবানন্দ। দেখলেন, দেখলেন বেগম নাহেবা-- একটা শিশু সেও 
চায় চক্র ধরতে? 

কমলা । এজাতের নিমূলই শ্রেয় । 

কাঁচুর । আদেশ দেন, এই মুহূর্তে হত/1 করি । 


উদ্ত্রান্তভাগে আলাউদ্দিনের প্রযেশ 


আলাউদ্দিন । বল, বল কমলা, তুমিই আমার মুকিদাত্রী। বল, শীত 
বল, গ্রজার্দের কাছে এখন আমি কি জবাব দেব? সমবেতভাবে তারা 
আমার কাছে কৈফিয়ং চাইছে । 

কমলা । আপনি বলছেন কি জহাঁপন। ? 

আলাউদ্দিন । আমি কিছু ধলিনি। আমি কিছু বলিনি। বলছে 
সমগ্র প্রজ্ামগ্ুলী। রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে এক 
কথা “খিজির নির্দোষ"। তার। আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে । বল। 
বল এখন আমি তাদের কি কৈফিয়ৎ দ্দি! কিসের প্রভাবে তাদের 
সমবেতকণ্ আমি রুদ্ধ করি? 

কমলা । কেন রাজশক্তির প্রভাবে । 

আলাউদ্দিন। চমৎকার তোমার যুক্তি। রাজশক্তির প্রভাবে 
নির্দোবীকে দোষী সাবাম্ত করেছি) রাজশক্তির প্রভাবে স্যায়কে খ্্ব 
করে অন্তায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি ; আজ আবার বলছে। রা'জশক্তির প্রভাবে 
জনতার ক রুদ্ধ করতে। 

কমলা । এসব আপনি কি বলছেন, জাহাপনা ? 
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আলাউদ্দিন। তুমি ভূল বুঝনা কমলা । আমি কিছু বলিনি। 
বলছে দিল্লীর অধিবাঁপীরা । তারা কি বলছে জান” বলছে নির্দোষ 
শাহাজাদার দণ্ডের মূলে আছে--কমল। দেবী । 

কমলা । কি-কি বঙ্পেন জাহাপন।? দেশের সম্রাট আপনি। 
রাজ্যের গৌরব-রাজ্যের সম্মান। ন্তায়দণ্ডের খাতিরে আপনিই 
শাহাজাদাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন । আমি তাঁকে শুধু সেই 
দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছি। আর আজ যত কলঙ্ক-__যত অপবাদ 
আমার ? ্ 

আলাউদ্দিন। ন1 ন৷, যত কলঙ্ক, যত অপবাদ ভাজ আমার । তার। 
ভুল বুঝেছে--তার] ভূল বুঝেছে । আমি চন্লুম তাদের কাছে । মুক্তকণ্ে 
তাদের কাছে আমি স্বীকার করবে৷ অপরাধী-__- আমি । শাহাজাদার 
পরিবর্তে দ্গুবিধান আমারই হওয়া উচিত। 

কমল। । উন্মাদের মত কোথায় চলেছেন? 

আলাউদ্দিন। উন্মাদ! হ্যা-হ্যা আজ আমি উন্মাদ হয়েছি । তুমিই 
আমায় উন্মাদ করেছ ! 

কমলা । আমি? 

আলাউদ্দিন । হ্ঠ্য হ্যা তুমি। এতদিন বলতে সাহস করিনি । কিন্ত 
অস্তরে বুঝেছিলুম ষে তুমিই আমায় যুক সাজিয়েছ ? 

কমলা । জাহাপন। । 

আলাউদ্দিন । আজ আমি সরল স্পষ্ট ভাষায় বলছি। আজ আমার 
লঙ্জ| নেই, দ্বিধা নেই । আমি তোমারই মোহে অন্ধ ছিলুম। যা কিছু 
অকরনীয়_ যা কিছু অসঙ্গত-_-সব করেছি শুধু তোমাকে খুনী করবার 
ভন্তে। উ$, কি সর্বনাশটাই না করেছি আমি । 

কমল] । কি বল্পেন আমার জন্যে আপনার সর্বনাশ ! একবার ভাবুন 
তো জ1হাপন। কে কার সর্বনাশ কছে? আপনার সর্বনাশ ঘদ্দি কিছু 
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হয়ে থাকে তা আপনি নিজে ক'রেছেন। কিন্তু আমার আপনি কি 
করেছেন জানেন? অতকিত আক্রমণ করে কে আমার উপযুক্ত গুত্রর্দের 
অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে ?-_-আপনি। কে আমাকে আমার স্বামীর 
কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে জোর করে হারেমে রেখে আমার সধনাশে 
উদ্যত হয়েছে ?-_আঁপনি। বিতাড়িত স্বামী আমার লজ্জায় ঘ্বণায় কার 
জন্তে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে শেষে, আত্মহত্যা করতে বাধ্য 
হয়েছেন ?--আপনার জন্যে । কার জন্যে আমার কন্তা- রাজকন্য। হ'য়ে 
মাগাঠা দন্থ্যর কবলিত? কে কার সবনাশ ক'রেছে- কে কার সর্বনাশ 
করেছে- 

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। গ্মামি 
ন৷ বুঝে তোমার প্রতি রূঢ় হয়েছি । আমি তোমাকে তুল বুঝেছি ! 

ভবানন্দ আপনি তুল বুঝলে কি হবে জাহাপনা। রাজ্যেণ 
গ্রজারা তে] বুঝবে না। 

কমলা । কথ] বল না, কথা বল না ভবাননা--সতাযই আমি দোষী । 
অতিরিক্ত শ্নেহ বিনিময়ই আমাকে দৌষী সাব্যস্ত ক'রেছে। আ।মই 
অপরাধী! জাহাপন। হয় আমাকে দণ্ড দিন, না হয় আমাকে আদেশ 
দিন, আমি অগ্থাত্র চলে যাই । আমি দেশে দেশে ভিক্ষে ক'রে খাব তবুও 
'এ রাজপ্রালাদে আর থাকবে না। 

[ প্রস্থান 

আলাউদ্দিন। আমি বুঝতে প্রেছি- আমি বুঝতে পেরেছি, 
আমার দুর্বলতাই গ্রজান্দের প্রতিবাদের ভাষা এনেছে। 

ভবানন্দ। তাই যদি হয় তবে আপন|কে সেই ক্ষুব্ধ জনতার সামনে 
দাড়িয়ে বলতে হবে থে, বেগমসাহেবার উপর অমূলক তাঁদের সঙগোহ। 
হ্ায়দণ্ডের খাতিত্ে আপনিই শাহাঁজাদাকে দণ্ড দিয়েছেন। 
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আলাউদ্দিন । ঠিক বলেছ। হূর্বলত। জয় করে এখুনি তারের আমি 
এই কথাই জানিয়ে দিচ্ছি। 
[ প্রস্থান 
ভবানন্দ। তুমি কি বলতে চাও? 
কাফুর। প্রজার ক্ষুৰ-হোসেন তাদের ইন্ধনকারী, জাহাপনাও 
আমাদের উপর সন্দিগ্ক। যড়ধন্ত্রের কথা সবাই জ্ঞাত। এখন আমার্দের 
সমস্যার শেষ নেই। শাহাজাদা কোন রকমে মুক্তি পেলে শাস্তি আমাদের 
অবশ্বভাবী! হ্তরাঁং কালবিলম্ব না ক'রে-_ 
ভবানশ্দ। ধীরে কাফুর খা! ধীরে । সবে মাত্র বীজ অস্কুরিত 
হ'য়েছে। ব্যস্ততায় সব পঞ্চ হবে। কৌশলে স্থযোগ করে নিতে হবে। 
এম আমার সঙ্গে | 
[ উভয়ের প্রস্থান 


চতুর্থ অঙ্ক 


প্রথম দৃষ্ 
কারাগার 
খিজির থাঁর প্রবেশ 


থিজির। আজব ছুনিয়া ৷ চমৎকার দিল্লীর ভাগ্য! পসিদা খিলজী 

বংশের অধিনায়িক৷ দিল্লীর মসনদের সুলতানা আজ গুজরাট মহ্ষী! 
তার প্রতাপে আজ বিক্রমকেশরী আলাউদ্দিন পর্যস্ত ত্রন্ত-শিহরিত। 
শাহাজার্দা খিজির খাঁ, দিল্লীর ভাবী অধীশ্বর, আঁজ তারই আদেশে 
কারারুদ্দ। অথচ এমন একদিন ছিল খন আমি." ***ন| সে যেন স্বপ্ন । 
উঃ কি শোচনীয় পরিণাম । বিদেশিনীর ভ্রকুটি আজ.* "না না অসহা। 
মুক্তি চাই-_মুক্তি চাই:."""ন! না মুক্তি নিয়েই বা আমার লাভ? মুক্তি 
নিয়ে কি হবে আমার ? তার চেয়ে এই ভাল। এই নির্মম কারাকক্ষে 
নিঃশেষ হ'ক আমার জীবন। 

কামাকক্ষে শুইয়। কিছু গর 
আবার সেই চিন্তা! মতিয়া! মতিয়।! তার সেই হ্মধুর শাহাজাদা 
ডাক এখনও আমার কানে অহরহ বাজছে । কত ভালবাসতে সে 
আমায়, কত ভালবাসতুম তাকে । এখন আমার মনে হয়,আমি তার 
প্রতি অবিচার করেছি। ন! না তুল্তে চাই_-তাকে আমি তুলতে চাই । 

মহস! ছঘ্বেশী মতিয় প্রবেশ করিল । হাতে তার একটি বর্শ!। 

খিজির খা! চমকাইয়া উঠিল 

কে--কে--গুধঘাতক ! গুপ্ঘঘাতক ! 
১৩৪৯ ঙ 
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মতিয়া । চুপ! কথ! বলবেন না। আমার সঙ্গে চলে আন্থন । 

খিজির । চলে যাঁব--কোথায় ? 

মতিয়!। কারার বাইরে | 

খিজির । তুমি বলছ কি প্রহরী ? 

মতিয়।। কিছু পূর্বে আপনি মুক্তি চেয়েছিলেন ন1 ? নিন, মুক্তি নিন। 

খিজির। গ্রহুরী ! 

মতিয়া । কথা নয়। আগে চলে আহন। এই উপযুক্ত অবসর । 

থিজির। তোমার হেঁয়ালী আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা । 

মতিয়।। হেয়ালী নয় শাহাজাদ।, হেঁয়ালী নয়। সময় সংক্ষেপ, চলে 
আন্ুন, বিলম্বে সর্বনাশ হবে। 

খিজির। ন| প্রহরী, চোরের মত পালিয়ে যেতে খিজির খা 
শেখেনি। তাছাড়। কি হবে আমার মুক্তি নিয়ে ? 

মতিয়া । মুক্তি আপনার প্রয়োজন । শীদ্র চলে আশম্বন। চারিদিকে 
প্রহরী । অনুরোধ রাখুন । 

থিজির। প্রহরী ! পিতা চায় _-পুত্রের বন্দীত্ব, জাতি চায়__-আমার 
ধ্বংস। তবে তুমি কেন আমার মুক্তির জন্য এত ব্যাকুল। 

মতিয়া । ব্যাকুল কেন তা বুঝবেন না। শুধু জানুন মুক্তি আপনার 
প্রয়োজন। আস্ন-_মান্থন--কি ভাবছেন ? আন্থন বিশ্বাস করে চলে 
আন্রন। * 

থিঙ্গির। খোদ।! জানি না কি তোমার ইচ্ছা ! বেশ তাই হোক! 
চল গ্রহরী ! 

মতিয়।। দীড়ান--এই বোরখাট। পরে নিন | ভাবছেন কি? কার্য 
উদ্ধারে সব করতে হয় । হাতে এই বর্শাটাও রাখুন--পথে হয়ত কাজ 
দিতে পারে । শুন্গন রাজ্যের উত্তর প্রান্তে ষে ভাঙ্গ। মসঙ্গিদট1! আছে সেই- 
খানে অপেক্ষ। করবেন। আমি ঠিক সময়েই আপনার সঙ্গে মিলিত হুব। 
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খিজির। কিন্তু তোমার যদি বিপদ হয়? 
মতিয়া। আমার কোন বিপদ হবে না। যান--যান, দেরী করবেন 
না। মনে থাকে যেন উত্তর প্রান্তে ভাঙ্গ। মসজিদ । 
খিজির খঁ৷ প্রন্থান করিলে মতি] কিছুপর চারিদিকে ভালভাবে দেখিয়! 
পলাইবার উপক্রম করিলে অর্ধ উদ্মাদ্দ আলাউদ্দি- প্রবেশ 
করিল। মতিয়! নিজগানে বসিয়া! ভান করির! 


ঢুলিতে লাগিল 
আলাউদ্দিন আমি সম্রাট আলাউদ্দিন! এই নিশীথ রাজ্রে চোরের 
মত এসেছি কাপাপ্রান্তে পুজের সঙ্গে দেখা করতে 1---”*এই সেই অতি 


পরিচিত কারাগার । এই কারামধ্যে জালাউদ্দিনকে হত্য। কর হয়েছিল ! 
কত শত বন্দীর রক্তে এর প্রাস্তদেশ রপ্িত হয়ে আছে । এখনও হয়ত 
তার্দের অতৃপ্ত আন্মাগুলে৷ অদৃপ্তভাঁবে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে । 
এই যে প্রহরী নিন্রা যাচ্ছে । রাঁজ্যের সবাই গভীর নিষ্্ায় মগ্র। বন্দারাও 
নিদ্রার কোলে-খিজির আমার খিজির-_-আম'র মেহ্রোর গচ্ছিত ধন, 
সেও হয়ত-_ 

মতিয়া । কে,কে তুই । ম্পর্ধ। তোপ তো। কম নয় । এখানে কি 
করছিস? বেরিয়ে যাবেরিয়ে যা। 

আলাউদ্দিন। একি প্রহরী তুমি কথা বলতে পার? তবে ষে 
শুনেছি, তুমি বধির-__বাকশক্কিরছিত-_ 

মতিয়া। আমি বধির বা বাককদ্ধ ছিলুম না। কিন্ত এই আজব 
দেশে এসে উজির সাহেব আর বেগমসাহেবার অমানুষিক কীতি দেখে 
আমি বধির বাকরুদ্ধ হয়েছিলুম। 

আলাউদ্দিন। গ্রহী তুমি বলছে কি? 

মতিয়।। আমি ঠিকই বলছি। যখন আমি জান্তে পাঞলুম এই 
দেশের সম্রাট তাঁর উজির সাহেব আর বেগমসাহেবার প্ররোচনার স্তেহমদধ 
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পিত। হয়ে নিজ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেছেন $ যখন জানতে পারলুম, 
সম্রাট এ ছুজনার প্ররোচনায় বন্দীর আহাদ বন্ধ করে মৃতুর ব্যবস্থ] 
করেছেন, আমি তেবেছিলুম এই পাপ রাজ্যে মৌনই থেকে যাব। কিন্ত 
আর পারলুম ন।। 

আলাউদ্দিন। প্রহরী! তুমিও একথা বলছ ? 

মতিয়া । শুধু আমি কেন? বলছে এরাজ্যের প্রজার । কোথায় 
লেই সম্রাট ? তার প্রানা্দ ভেদ ক'রে প্রজাদের সমবেত কণ্ম্বর কি তার 
কানে পৌছায় না? তার প্রাসাদ কি এতই দুর্েছ্চ--এতটুকু ছিত্রও কি 
কোথাও নেই? সম্রাট নিজে এসে যদ্দি তার স্মেহে« পুত্রের ছুর্দশা 
নিজ চোখে দেখতেন, যদি দেখতেন খাস্ভাভাবে তার স্েহের পুত্রের কি 
নিদারুণ অবস্থা 

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়--আর নয়। প্রহরী আমি তোমাকে 
প্রচুর পুরস্কার দেব, একবার আমায় কারাগারে প্রবেশ করতে 
দাও। 

মতিয়া । হুকুম নেই । 

আলাডীদ্দন। পুরস্কার দেব-- প্রচুর পুরস্কার দেব । 

মতিয়। | যাঁও যাও, বিরক্ত কর না। 

আলাউদ্দিন। আমি--আমি সমতরট নতজান্ হ'য়ে তোমার কাছে 
মিনতি জানাচ্ছি আমায় বাধা দিও না। আমায় বাধ। দিও ন।। 

মতিয়া । 'আপনি--আপনি সম্রাট! আদাব। 

আলাউদ্দিন। হয হ্য।, আমিই সেই পুত্রঘাতী সম্রাট । 

মতিয়]। কিন্তু এই বেশে - 

আলাউদ্দিন । আমি ছদ্মবেশে এসেছি । 

মতিয়৷ ! ছল্মবেশে কেন? 

আলাউদ্দিন। তুমি জান না প্রহরী এই বুকে কত জালা! কি 
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আগুন দিবারাত্র এই বুকখানার মধ্যে জলছে। আমি লুকিয়ে এসেছি-- 
বেগম সাহেব জানতে পাঁরলে-- 

মতিয়া । চমৎকার ! জান্তে পারলে আপনার পিতৃত্ব অক্কু্ রাখ? 
দায় হবে নয়? এই যদ্দি দ্িলীর অধীশ্বরের পরিচয় তাহ'লে ভবিষ্যতে 
খিলজী বংশের ধ্বংসের নিশান উডতে "সার বাঁকী নেই। 

আলাউদ্দিন। ঘরে বাইরে এই দংশন আঁর সহ হয় না। দেখ, দেখ 
এই বুকটায় একবার হাত দিয়ে দেখ--এই বুকটায় একবার কান পেতে 
শোন-_ 

মতিয়া | পুত্রের কাছে আর আপনার কি প্রয়োজন? 

আলাউদ্দিন । আজ আমি সকল জ!ল ছিন্ন করে এসেছি । পুত্রের 
কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে খেতে এসেছি । 

মতিয়া । (স্বগত; ' এতক্ষণে শাহাজাদ। নিদিষ্ট স্থানে গিয়ে 
পৌচেছে । এই বেল। সরে পড়। দরকার । ( প্রকাস্ত্ে ) আচ্ছা যাঁন। 
কিন্ত সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে । তাহ'লে নোকরী তে। 
যাবেই উপরস্ত জানটাও যাবে। 

আলাউদ্দিন কারামধ্যে প্রবেশ করিলে মতিয়। প্রস্থান করিল 

আলাউদ্দিন । কি জমাট অন্ধকার। কে কোথায় আছে কিছুই 
বোঝা যাচ্ছে না । খিজিব 1 খিজির ! ওরে অভিমানী পুত্র! একবার 
কাছে আয়। দেখ, আজ তোর পিত। সকল মায়া, সকল জাল ছিন্ন করে 
তোঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে । আজ তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। 
তোকে আমি দিদ্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠ। করবে। | খিজির ! খিজির 1... 
কে--কে যেন খিল গিল করে হাসছে! জালাউদ্দিন ! তুমি আমায় 
বিদ্রপ করছ! একি! তুমি, তুমি আমায় গ্রাস করতে চাও? হত্যার 
প্রতিশোধ নিতে চাও? হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও? 

চিৎকার করিয়া! পড়িয়া গেল 


চা 
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কাফুর। কারাগারে কে আর্তনাদ করলে-_কারাগারে কে আতনাদ 
করলে? 

আলাউদ্দিন। কে--খিজির ! খিজির ! 

কাফুর । জাহাপনা আপনি ! 

আলাউদ্দিন। কে কাঞ্চুর খা? তুমি এসেছ এই নিশুতি রাত্রে 
কারাগারে থিজিরকে বধ করতে? এগিও না--এগিও ন।--খবরদার 
এক পাও এগও না। এ দেখ জালাউদ্দিন তার ন্সেহের থিজিরকে 
পাহার। দিচ্ছে! দেখতে পাচ্ছ_-দেখতে পাচ্ছ তার জলস্ত চোখ ছুটে? 
এঁ দেখ শত শত কবন্ধ সবাই মিলে এক সঙ্গে নৃত্য করছে। পালাও-_ 
পালাও কাধুর খা পালাঁও ১ যদি জীবনের মায়! থাকে তবে আর এক 
পাও এগুবে না । 

' [প্রস্থান 

কাধুর। খিজির খা! 1খজির খাঁ! কোথায় খিজর খ।' প্রহরী! 

কে আছিল বেগমসাহে বাকে খবর দে, বন্দী পালিয়েছে । 


কমল ও ভবানন্দের £বেশ 


কমল । কে-_কে পালিয়েছে? 

কাঞক্র | খিজির থা, বেগম সাহেবা। 

কমলা । কিবল্পে? তুমি থাকৃতে বন্দী কি ক'রে পালাতে সক্ষম 
হয়, কাফুর খ। ? 

কাফুর। আমি--আমি _ 

কমলা । ইতন্ততঃ করছ কেন? কারাগারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমারই 
উপর দিয়েছিলুখ না? কি চুপ করে রইলে কেন? প্রহরীকে ডাক । 

কাছুর। প্রহরীও পালিয়েছে । 
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কমল]। কি প্রহরীও পালিয়েছে ভবানন্দ! তুমিই না বহু 
অনুসন্ধান ক'রে বিশ্বস্ত প্রহরী নিযুক্ত করেছিলে? প্রথমেই তাকে 
দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল । তুমিই তখন বৌব। বধির আখ্যা দিয়ে 
উড়িয়ে দিয়েছিলে । এখন আমার মন বলছে কে দেই ছল্সবেশ 
প্রহরী । 

ভবাণন্দ। কে? 

কমল।। আমার অনুমান মতিয়1। 

ভবানন্দ। মতিয়া । 

কমল! । হ্যা, তাকে দেখে তাই সন্দেং হয়েছিল । কিন্ত তোমার 
দৃঢ় তাই আমাকে বিভ্রান্ত ₹'পেছিল। 

ভবানন্দ । বেগমসাহেবা ! একখা এখনও আমি দুটভাবে এল্‌তে পারি 
বে, আমি বৃদ্ধ হলেও দৃষ্টিশক্তি এখনও 'গাঁমার লোপ পায় নি। কাফুর 
খা! তুমি যখন কারামধো এসেছিলে তখন কি কারাছার নম্ধ ছিল”? 

কার । ন1 উদ্গির সাহেব! এসে দেখি কারাথার উন্মুক্ত আগ 
জহাপন। উন্মাদ্দের মত চিৎকার করছে। 

ভবানন্দ। দেখছেন বেগমসাহেবা ? 

কমলা । তোমার কি ধাপণ! যে জাহাপন। শাহাজাদাকে মুক্তি 
দিয়েছেন? 

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই | আমার অনুমান জাহাপন| উৎকোচে প্রহর!কে 
বশভূত করে এই নিশুতি রাত্রে শাহাজাদাকে মুক্তি দিয়েছেন। 

কমলা । ওঃ। এতদিনে সব প্রচেষ্টা বুঝি বার্থ হ'য়ে গেল । এখন 
আামি কি করি? 

শবানন্দ। ধৈষ্চাত ন। হয়ে এখন উপায় স্থির করতে হুবে। 

কমল। | কি উপায় আরা স্থর করবে ভবানন্দ । এখন সব উপায়ের বাইরে 

হয়ে গেছে। একবার যখন সে মুক্তি পেয়েছে--তখন আর আমাদের 
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কাঁরর পরিত্রাণ নেই । দ্বেশবাসীর কাছে এখন সে পুর্ণ সহানুভূতি পাঁবে 
জশাহাপনাও নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। 

ভবানন্দ। চলুন জণহাপনার কাছে । আমার অনুমান তিনিই 
শাহ1জাদাকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে শাহাজার্দার শান্তির 
হুকুমমান! *নরায় ন্বান্মর করিয়ে নিতে হবে। এবার আর শক্রর শ্মে 
রাখা চলবে না। 

কমলা। জাহাঁপনা আঁর সে ভুল করবেন না। শাহাঁজাদার শান্তির 
হুকুমনামায় আর তিনি কিছুতেই ম্বাক্গর করবেন ন।। 

ভবানন্দ। রাঁতী তাঁকে করাতেই হবে। আমি চলুম শাহাজাদার 
ছিনুশিরের হুকুমনামার খসভ গ্ৈরী করতে । 

[ প্রান 

কমলা । উ.কাফুর খা! তুমি করলে কি? আর কোন উপায় 
নেই- কোন উপাঁয় নেই। 
উদ্মত্তবৎ অণাউদ্িনের ওবেশ 

আলাউদ্দিন। কমল! কমলা! শীদ্র পালিয়ে এস। শীঘ্র 
পালিরে এস। 

কমলা । জাহাপনা। 

আলাউদ্দিন। কথা নয়, পালিয়ে এস। গুন্তে পাচ্ছ- শুনতে পাচ্ছ 
কারামধ্যে কাছের ভীতিকর অষ্রহাস্ত ! দেখতে পাচ্ছ শত শত মৃত কম্বাল 
গুলে সজীব হ'য়ে কেমন জুড়ে দিয়েছে ভাগব নর্তন' দেখতে পাচ্ছ 
জালাউদ্ধিনের অতৃপ্ত আত্মা গ্রেতের অ।কার ধরে পাহার। দিচ্ছে কারার 
প্রার্তদেশ ! পালিয়ে এস, পালিয়ে এস। 

কমলা । দাড়ান জাহাঁপন। ! 

আলাউদ্দিন । ন] না, আমি ঈ্াড়াতে পারবো না। এখুনি এ অশরীরী 
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আত্মা গুলে! ছুটে এসে আমার গল] টিপে ধরবে! আমি পালাই--আমি 
পালাই । পাবতে। খিজিরকে রক্ষা কর। 

কমলা । জাহাপন। ! এ অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল? 

'আলাউদ্দিন। কিসের অভিনয়? 

কমল] | খিচারে যাকে দণ্ড দিয়েছিলেন তাকে নিশ্তি রাবে গোশনে 
এসে ন্যায় দণ্ডের অমধাদা করে মুক্তি দিয়েছেন কেন ? 

আলাউদ্দিন কি-_-কি বলে খিজির মুক্তি পেস্েছে ? 

কমলা । তাতো আপনার অন্ঞাত নয়। 

আলাউদ্দিন । খিজির মূক্তি পেয়েছে । ওরে আমার খিজির মুক্তি 
পেয়েছে । আনন্দে আমার বুকখাঁনা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে । আমি 
জানি--আ।মি জানি কে তাকে মুক্তি দিয়েছে। 

কমলা। কে কে তাকে মুক্তি দিয়েছে? 

আলাউদ্দিন। মুক্তি দিয়েছে দূত জাঁল(উদ্দিন। মুক্রি দিয়েছে, 
অকালে চলে য।ওয়। শত সহত্র বদীর দল। মুক্তি দিয়েছে, খোদার 
ধরবারে সমন্ত দেশবাঁপীর এআরজ। 
ভবানন্দের প্রবেশ 

ভবানন্দ। একি শুনছি সমাট আপনি নাকি শাহাজাদাকে মুক্তি 
দিয়েছেন? 

আলাউদ্দিন । কে উজির সাহেব! এসেছ--কি বল্লে খিজিরকে 
আমি মুক্তি দিয়েছি? না না, বিশ্বাম কর? মুক্তি আমি দিইনি । তবে 
তার মুক্তির জন্তে অহোরান্র খোদার দরবারে মিনাত জানিয়েছি । কাতর 
কে দিবারাত্র খোঁধাকে বলেছি, খোদ ! মেহেরবাণ! তুমি আমার 
খিজিরকে মুক্তি দাও । আমার খিজিরকে মুক্তি দাও । « 

ভবানন্দ' উল্লাস দিয়ে সত্যকে ঢাঁকবার চেষ্টা করবেন না, 
জাহাপনা ? রাজ্যের আবালবুদ্ধ প্রজার] নম্বরে কি বলছে জানেন ? 
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আলাউদ্দিন । কি--কি বলছে তারা 

ভবানন্দ। বলছে, যাঁকে আমরা আল্লার দূত বলে স্বীকার করেছি, 
ধার রাঙ্গ্য সত্যেণ উপর প্রতিষ্ঠিত : তাঁর একি বিচার বৈষম্য । একি 
বিচারের গ্রকার ভেদ ! 

আলাউদ্দিন । কমলা! কমলা ! এর! কেউ বুঝবে না। 

কমলা । ছিঃ ছিঃ জীহাপনা। মৃত্যুর আহ্বান আপনার কর্ণ 
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- দেহের উপর পড়েছে তাঁর স্ম্পষ্ট ঘাঁপ। আর 
আপনি-_ 

আলাউদ্দিন । "মামাকে বিশ্বাস কর-- আমাকে বিশ্বাস কর, কমল|। 

কমলা । জশুহাঁপন।! আজীবন ন্যায়ের পুজা করে এসেছেন। আর 
আজ আপনি কবর প্রান্তে”"জীবনের শেষ মহুর্ঠে এ কোন দুর্বল ঘৃ্ণীবর্তে 
পড়ে সায় দণ্ডের অমধাদা করলেন ? 

আলাউদ্দিন । কমল।। কমল! ' 

ভবানন্দ। চমৎকার আপনার রাজনীতি জাহাপনা! ওরে দীন 
নিরীহ দিল্লীর কাঙাঁলের দল-- তোর] কেবল কঁ।দ; উচ্চৈঃহ্থরে কাদ। 
বিচার শুধু তোদের জন্যে দওড শুধু তোদের জন্যে । 

কমলা । জরখহাপনা! এ অগৌরব অসহা! নানা দেশের সম্মুখে, 
ধর্মের সম্মূথে, জীবনের শেষ দিনে, আপনাকে আমি বিশ্বাসঘাতক সাজতে 
দেব না। ৃ 

আলাউদ্দিন । কিন্ত আমি কি করি? আমি যে তাকে মুক্তি দিইনি । 

কমলা । মুক্তি যদি না দিয়েছেন তবে অপরাধীর দগবিধান করুন । 

আলাউদ্দিন । কিন্তু সে যে হাতের বাইরে। 

কমল | যেখানেই থাক সে, তাকে ধরে আনতেই হবে। অবাধ্য 
সম্তান সে; পিতার: অধিকার নিয়ে, দিল্লীর মসনদের অধিকার নিয়ে 
তাকে শান্তি দিন। 


প্রথম দৃশ্য ] কার পাপে ১১৯ 


ভখানন্দ । আমাদেরও তাই মত! 

আলাউদ্দিন । আবার দণ্ড! না না, আমি পারবো না, একবার 
তাঁকে শান্তি দিয়ে বুকের মাঝে একটা পাহাড় প্রতিষ্টা করেছিলুম তাকে 
শাস্তি দিয়ে আল্লার দুয়ারে দিবাঁরাত্র আর্তস্বরে প্রাথনা করেছি। আঁর 
তাকে শাস্তি দিতে পারবো না । সে যে আমার মেহেরার গচ্ছিত রখ্ু। 

তবাঁশন্দ | বাঃ চমৎকার | যে পুত্র, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্তে অর্ধেকের 
উপর সৈন্ঠ দেবগিরি রণক্ষেত্রে চিপকালের মত রেখে এল-_ 

কাফুর। যে পুত্রের জন্য কত রমণী হ'ল-স্বামীহারা, কত মাতা হল 
-পরহার1, কত সুখের সংলার হ'ল- ছারখাগ। 

ভবানন্দ। যে পুত্র দিল্লীর গাজশক্কিকে খর্ব করে চিরশক্র মারাঠাদের 
সঙ্গে সপ্তাঁব স্থাপন করলো ; পরিণাম যার ভবিষ্যতে আনবে দিলীর 
ধবংস__ নিরীহ প্রজাপুজের পীড়ন, এমন কি আপনার কারাদ 

আলাউদ্দিন । কমলা । কমল! ! এর। আমায় উন্মাদ করে দেবে। 
তুমি আমায় বাচাও কমলা--তুমি আমায় ধাচাও। 

কমলা । নানা, আপনার এই কলঙ্ক আমি কিছুতেই সহ! করবে৷ 
না। ভবানদ, আমার লিখিত দণ্ীজ্ঞা নিয়ে এস। 

ভবানন্দ। দণ্তীজ্ঞা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। 

আলাউদ্দিন । লিখিত দণ্ডাজ্ঞা _ 

কমলা | হ্যা জখহাপন। ! শাহাজাদার পলায়ন সংবাদ পেয়ে পাছে 
আপনাকে প্রজাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়তাই অ।পনার সম্মান রক্ষার 
জন্তে এই দণ্ডাজ্ঞা লিখে রেখেছি । দিন--পই করে দিন। 

আলাউদ্দিন । দেখি--দেখি কি লেখা আছে? 

কমলা । শাসনের ছলে অবাধ্য সন্তানের বন্ধনেরু হুকুমনীম। মীর )' 
এ দেখবার এত উৎকণ্ঠা কেন? 

আঁলাউদ্দিন। কিন্ধ- 
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কমলা । আর প্রশ্ন করবেন না। স্বাক্ষর করুন জাহাপনা । স্বাক্ষর 
করে এই কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাঁন-«আমার অন্তর্দাহ নির্বাপিত 
করুন। 


আলাউদ্দিম হ্বাক্ষর করিল 


ভবানন্দ! কাফুর খা! এই নাও হুকুমনাম। | ভ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে, 
বাছাবাছা সহশ্রাধিক ফৌজ নিয়ে, এই মুহূর্তে শাহাজাদার পশ্চাদ্ধাবন 
কর। 
1 কাফুর ও ভবানন্দের প্রান 
আলাউদ্দিন । কমলা । আমার কিছু ভাল লাগছে না। প্রীণট। 
কেবলই কেঁদে কেঁদে উঠছে । চারিদিকে যেন অমঙ্গলের ছাপ দেখতে 
পাচ্ছি। আমি স্থির থাকৃতে পাচ্ছিনা । না-_না, এ আমারই ছূর্বপতা-_- 
আমি সম্রাট--দেশের মালিক । অন্তায়কে প্রশ্রয় দিলে রাঁজধর্ষের অমর্ধাদ। 
কর! হয়, নয় কমল] ? 
কমলা । বাঈজীদের ডাকবে! জাহাপন]? 
আলাউদ্দিন । কেন, কেন আজ তোমার এত উল্লাম? 
কমলা । কেন? হাঃ-হাঃহাঃ ও আদেশনামায় লেখা আছে, 
খিঞ্জিরের ছিন্নশির | 
[ প্রস্থান 
আলাউদ্দিন । ছিন্নশির ! ছিম্লাশর ! 
রক্তান্ত কলেবরে হোসেনের প্রবেশ 
হোমেন। কি করলেন বাপীজান--কি করলেন? 
আলাউদ্দিন। কি করলুম ! কি করলুম-_একি হোসেন! কে-- 
কে তোর এই দশা করলে? 
হোমেন। গুন্তে পেলাম আপনি নাঁকি দাদার ছিন্নশিরের আদেশ 
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দিয়েছেন । রাস্তায় দেখনুম দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে কাফুর খা, পশ্চাতে ভবানন্ৰ 
সঙ্গে সহল্রাধিক ফৌজ। আমি আর থাকতে পারলুম না । ছুটে গিয়ে 
বাধা দি। নিবন্ম আমি , কাফুর খা -_কাফুর খা আমাকে বার বার অস্ত্রা- 
ঘাত করে ঘোডভা ছুটিয়ে চলে গেল । ৩ঃ, আমি পারপুম না -_বাপীজান, 
দাদাকে রক্ষা করতে পারলুম ন1। 

আলাউদ্দিন। হোসেন! হোঁসেন। 

হোসেন, এ ষে মা আমায় ভাকছে। দাদা পারলুম ন। তোকে রক্ষা 
করতে । মা। মা! আমি যাচ্ছি_-আমি যাচ্ছি। 

[ টউপিতে টলিতে প্রান 

আলাউদ্দিন। হোসেন । হোঁসেন 1 কে--কে, মেতের।--মেহেরা 
এসেছ? ওকি আমার দিকে জলস্ত দৃষ্টি হানছে। ? আমাকে ধ্বংস করবে? 
আমাকে তুমি ধবংস করবে 1? তোমার গক্ষিত রত্বদের নিজ হাতে হত্যা 
করলুম 1 ওকি । কাঁদতে কাঁদতে চলে যাঁচ্ছ। না-না, তুমি যেও না 
তুমি যেও না। মেহেবা। ওঃ আমি--আমি | 

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ 
জগাঁপাগলাঁ। গীত 
কি যে ক'রেছিস ইতিহাস তার হিসাব রহিবে লিখা 
কত যেভাঙ্গিলি সোনার প্রতিমা নিভালি কত না! শিখা ॥ 
কত যে প্রাণের হাহাকার ভরা অশ্রু ধারালি ধুলাতে । 
কত যে জদ্য় ছি'ড়ি নিলি তুই আপনারে শুধু ভূলাতে। 
মানুষের দেশে জাগালি কত যে শ্বশাঁনের বিভীষিকা ॥ 


আঁলাউদ্দিন। ওরে আর নয় _আর নয়-- 
জগাপাগলা । পুর্ব-গীতাংশ + 


চেয়ে দেখ ওয়ে কালো! মেঘে মেধে মহাকাল হাহা হাসে। 
যে আগুনে তুই ঘবালাপি নিজেই সে আগুন ছুটে আমে ॥ 
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তোর শিরে আজ আশীষ ঢালিতে নাই নাই কেহ নাই 
সবার প্রাণের অভিশাপে তুই হ'ল পুড়ে হবি ছাই ; 
কান গেতে শোন বজ্ব হাঁকিছে পড়িতেছে যবনিকা। 
[ প্রঃণন 
আলাউদ্দিন । আমি আর পারি না-- আমি আর পারি না' আমি 
মৃত্যু চাই _ মৃত্যু চাই _ 


পাগালর প্রবেশ 


পাগল । মৃত্যু চাও? মৃত চাও* আমি টিতে পারি, আমি 
দিতে পারি 

আলাউদ্দিন। পার পার। দা৭ দাও, আমাকে মৃত দাও । আমি 
আর সহা করতে পারি ন]। 

পাগল । হাঃ হাঁঃহাঃ' ওগো আনছে।- ওগে। শুনছে - 

আলাউদ্দিন । কে- কেতুমি? ৩মি_ তুমি _ 

পাগল । চিন্তে পারছ শয়তান ? মনে পড়ে সেই শ্রাবণের রাত? 

আলাউদ্দিন । টে না- না-__ 

পাগল । মনে পডে না? শ্রাবণের ঘন মেঘ দ্রিগন্তে তখন করছিল 
খেলা , ঝুম ঝুম বরিষায় সমগ্র ধরা ছিল আপ্রত। সিক্ত বায়ু বিগত 
গ্রীষ্মের প্রথরতাকে করেছিল শীতল । মেঘাচ্ছন্ন জ্যোত্স্নার লহরীতে মথিত 
ছিল সমগ্র ধরা । চারিদিকে আনন্দের লহরী যাচ্ছিল বয়ে । এমন সময় 
তোমারই আদেশে দুজন আমার দরজা ভেঙে ঘরে করলে! গ্রবেশ। 
আমার স্থখ বেষ্টন থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল আমার স্ত্রীকে”"ন। 
নখ, তোমায় মা করা হবেনা । তোমায় ক্ষমা করা হবেশা। 

আলাউদ্দিন । আমি ক্ষম! চাই না--আমি ক্ষম। চাই না। আমাকে 

মি মৃত্যু দাও! আমাকে তুমি মৃত্যু দাও। 
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পাগল। এত শীপ্র? হাঃ-হাঁঃ-হাঃ। মুত্যু তোমাকে আঠ্ই দেব। 
তবে এত শস্ত্র নয়। তার আগে এই দেখ--এই দেখ-- 
কাপড়ের গেটগুলি দেখাইতে লাগিল 


আলাউদ্দিন। কি--কি আছে ওতে! 
পাগল । সারা রণস্থল পাতি পাতি ক'রে অন্সন্ধান করে অতি যদ্থে 
বেঁধে এনেছি তোমায় দেন খলে। ,এই নাও হাহাকার, আর্তনাদ, 
অভিশাপ। 
পাগল এক একটি গেঁট খুনি আলাউদিনের দিকে ছুড়িতে 
লাগিল। আলাউদ্দিন বিভীধিক। দেখিতে লাগিল। 
পাগল উচৈঃম্বরে হাসিতে জাগিল 
আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়_ আর নয়। 
পাগল। এই দেখ-এটা কি আছে জান? বলবে! না--এটাঁও 
দেব_-তবে এখন নয়-নাটকের শেষে। হাঁঠহাঃহাঃ। 
প্রস্থান 
আলাউদ্দিন। দংশন! দংশন। না না আমি পালাই- আগ্রি 
পাঁলাই। 
[ প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
বনপথ 
থিজির ও মতিয়ার প্রবেশ 


থিজির। কথায় কথায় তোমার পরিচয় নিতে তুলেই গেছি । কি 
নাম তোমার? আর কেনই বা তুমি আমার জন্তে এত ছুঃখ কষ্ট ভোগ 
করছ? 

মতিয়া। মা্ুষের হুঃখে সহানুভূতি দেখান কি মানুষের ধর্ম নয়? 

থিজির। তা বটে। তোমার বাড়ী কোথায় ? 

মতিয়া। জানি ন।। 

খিজির । জান না? 

মতিয়া। ন।, কি করে জানবো ? ছেলেবেলায় আমার মা-বাপ ছুই 
মারা যায়। সেই থেকে আমি এক পাহাড়ার ঘরে মাঁচুষ। কাজেই আমি 
আসলে কি জাত--োথায় বাড়ী কিহুই জানি না। আর জানবার 
চেষ্টাও কোনদিন করিনি । 

থিজির। যাঁক--কিন্তু নাম না বল্লে কি বলে তোমায় ডাকবো ? 

মতিয়া । কি বলে ডাঁকলে খুসী হন? 

খিজির । তুমি যাতে আনন্দ পাবে । 

মতিয়া । আমর! জংলী-_পাহাঁড়ী ছোটজাত। নিজের খুসীর চ্ছ্ষো 
পরকে খুনী করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি। আপনি যাতে সুখী 
হুন তাই বলেই ডাববেন। 

খিজির । তা! হলেও তোমার তো একটা নাম আছে। 

১২৪ 
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মতিয়া । আমার্দের আবার নাম। না আছে রাখবার ছিরি ন! 
আছে তার মানে। তার চেয়ে আপনিহ একট! নাম রাখুন। 

খিজির। আমার রাখা নাম যদি তোমার পছন্দ না হয়। 

মতিয়া । আপনার রাখ নাম আমার পছন্দ হবে না? 

থিজির | হাঃ হাঃ হাঃ; বেশ তবে তাই হোক । কিন্তু কি নাম 
রাখি। শোন তোমাকে আমি “দে।স্ত' বলেই ডাকবে । 

মতিয়া। শুধু দোস্ত। 

খিজির । বিপদে জীবনপণ করেছ--এক চেয়ে আর বড় নাম 
ছুনিয়ায় কি থাকৃতে পারে ভাই। 

মাতয়া। বেশ তবে তাই হোঁক শাহাঁজাদ।। 

খিজির । শাহাজাদ1! দিল্লীর শাহাজাদর1] কখনও ভিখারীর মত 
পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? কি হলো? 

মতিয়া! । না কিছু না। হাটতে খুব কষ্ট হচ্ছে? একটু বিশ্রাম 
করবেন ? 

খিজির । বিশ্রাম! এই সংসারে বিশ্রাম আমার নেই দোস্ত! অনন্ত 
বিশ্রাম ছাড়া এ দেহে আর বিশ্রাম মিলবে না। সামনে মৃত্যু- পিছনে 
মৃত্যু ! 

মতিয়।। কাল থেকে আপনি অতৃত্ত । অথচ-- 

খিজির । তুমি কি অদ্ভূত দৌত্ত। অনাহারে তোমারও কথা সরছে 
না--আর আমার জন্যে এত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েই? 

মতিয়া । আনি নিজের জন্তে মোটেই ভাবি না। ছঃখের মধ্যেই 
আমাদের জন্ম। কিন্তু আপনি এত কষ্ট সহ করতে পারবেন কেন ?-- 
কি দেখছেন ? 

থিজির। দেখহি যোজন বিস্তৃত ময়দান-_ দিগস্তব্যাঁপী পর্বতশ্রেণী-- 
জল নেই- ছায়া নেই--শেষ নেই--। 
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মতিয়া । (স্বগত' ) খোদা । মেহেরবান ! এ পথের শেষ কর! 
( প্রকাণ্ঠে ) চলুন শাহজাদা 1 

থিজির। এ কোন অনির্দিষ্ট পথে আমাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, দোস্ত? 

মতিয়।। পৃথিবীর শেষ থাকলে পথেরও শেষ আছে। থামলেন 
কেন চলুন । 

খিজির । ওকে কিসের ধোক়। উঠছে না? কোথাও কি আগুন 
লেগেছে? 

মতিয়া । ন1 গরুর পাল গৃহে ফিরে যাচ্ছে। 

খিজির । চমৎকার! দোন্তভ। সবাই চলেছে । কত পাবে-কত 
দেবে । সবাই আনন্দে বিভোর । আমিও তো ছিলুম গৃহে! এই 
আনন্দ__এই স্থখ ছিল আমারও । কে আমায় করলো গৃহহার। (সহস! 
উত্তেজিত হইয়। ) তুমি-__তুমি আমায় গৃহছাড়া করেছ । তোমাকে আমি 
হত্যা! করবে।--তোমীকে আমি হত] করবে । : 

মতিয়।। তাই করুন-_-তাই করুন। আপনি আমায় হত্যা করুন । 
আপনার এই অনাহারকীষ্ট দেহ আমি আর দেখতে পাশ্ছি না--সহ্‌ 
করতে পাচ্ছি না। 

খিজির। নানা দৌন্ত, তোমাকে আমি হত্যা করতে পারিনা । 
তুমি যে আমার জন্তে জীবনপণ ক'রেছ । আমাকে তুমি ক্ষমা কর, 
দোস্ত। 

মতিয়া । আমাকে অপরাধী করবেন না। 

খিজির ! আমি জানি এমনি ধারাই একটা উত্তর অংসবে। চল। 

মতিয়া । চলুন--কি আবার দাড়ালেন কেন? 

খিজির । ওদিকে কিসের ধোয়া দেখা যাচ্ছে দোস্ত ? 

মতিয়া । ওট! একটা খশান। 

খিজির । হে মহাশ্মশান! তোমার শান্তির কোলে আশ্রয় পেয়ে 


তৃতীয় দৃত্ত ] কারপাপে ১২৭ 


কত হুতভাগ্য হ'ল ভাগ)বাঁন! কত স্থখনিত্রায় মগ্ন তারা! বে 
আমি কি অপরাধ করেছি, আমি কি অপরাধ করেছি ! 

মতিয়।। কোথায় চলেছেন? আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন? 

খিজির । বল--বল দোস্ত আমি কি অপরাধ করেছি। বুঝেছি-_ 
আমি মুসলমান বলে স্বণা করছ । হে শ্বাশান! তুমি কি শুধু হিচ্দুদের 
শান্তির কেন্দ্র! কিন্তু তোমার কাছে--এ জাত বিচার কেন? কেন 
তোমার এই পক্ষপাতিত্ব ? | 

মতিয়।। চলুন সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে । আম্ন রাত কাটানোর মত 
একটু নিরাপদ স্থান খুজে বার করতে হবে। 

খিজির । নিরাপদ স্থান? এই জঙ্গলে হাঃ হাঃ হাঁঃ বেশ চল । 

। উভয়ের প্রগ্তান 


তুতায় দৃশ্য 
দেবগিরি জঙ্গল 
শ্হগদেব ও রাধবরায়ের প্রবেশ 


শঙ্কর । সারাদিন গেল, সন্ধে) হয়ে এল। সার। জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে 
অনুসন্ধান কর। হোল। কিন্তু কৈ কোথাও তো শাহাজাদার সন্ধ।ন পাওয়। 
গেল ন|। 


রাঘব; তাইতো-- 
শঙ্কর। পত্র 'অন্যায়ী এই তে নির্দিষ্ট স্থান । + 
রাঁঘব। হ্র্যা যুবরাজ। তবে কি শাহাজাদা আবার বন্দী হোল? 
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শঙ্কর | কিছুই বুঝতে পার! যাচ্ছে ন7া। এখন আমাদের কি কর! 
উচিত । 

রাঘব। আন্থন আর একবার এই দ্বিকট সন্ধান করা ষাক। 

শঙ্কর । কিন্তু সন্ধ্যে হতে আর যে দেরী নেই। আবার এই গভীর 
জঙ্গলে ঢুকলে বেরিয়ে আস! দু্ষর হয়ে উঠবে । তার চেয়ে চল এঁ শবর 
পল্লীতে আজ থাক যাক । কাল ভোরেই আবার মন্ুসন্ধান করা যাঁবে। 

রাঘব। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। 

শঙ্কর । কোথায় রাজপ্রাসাদে? তাহয়ন | শাহাজ।দাকে সঙ্গে 
ন] করে ফিরে যাঁওয়! চলবে না। 

রাঘব । এ যেকে একজন এই দ্দিকেই আসছে ন।? 


পাগলের প্রবেশ 


পাঁগল। ওরে প।গল মন ছুটে চল-_-ছুটে চল উন্মাদ নর্তনে।- ওগে। 
শুনছে আঁষি চলেছি ধূমকেতুর মত একটানা ছুটে চলেছি। 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

শঙ্চর। কে তুমি? 

পাগল। আমাকে বলছে।? আমার পরিচয় দিতে গেলে একট। 
মহাভারত হ'য়ে যাবে। তবে আমি তোমণদেরই মত বিধাতার স্থষ্টি। 

শঙ্কর । এই অসময়ে গভীর জঙ্গলে-_. 

পাগল। আমার আবার সময় অসময় | গভীর জঙ্গলে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 
এই গোট! পৃথিবীটাইতো একট? জঙ্গল। এখানে কি মানুষ থাকে ? 

রাঘব। তুমি আসছ কোথা থেকে? 

পাগল। এখন আমি আসছি দিল্লী থেকে। কিন্ত যাব কোথায় 
কোন ঠিক নাই। দু'চোখ যেদিকে নিয়ে যাবে সেইদিকেই ষাব ! 

শঙ্কর ৷ তুমি দিল্লীর শাহাঁজাদাকে চেন? 
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পাগল। চিনি না আবার? ওঃ বেচারার কি অদৃষ্ট! যদিও ব। 
কারাগার থেকে কোন রকমে পালিয়ে এল--তবুও কি রেহাই আছে ? 
বেগমসাহেবা অমনি তাঁর ছিন্নশিরের দণ্ডাজ্ঞ জারী করলেন। আর 
সঙ্গে সঙ্গে কাফুর খা! আর ভবানন্দ সঙ্গে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী ঘোড়া 
ছুটিয়ে দিল। আর হোলেন বেচারণ প্রাণ দিল। 

রাঘব । হোসেন। 

পাগল। চেন না? এ যে ছোট শাহাজাদ। ভারী বোক1--একে 
শিশু তাতে আবার নিরস্ত্র অবস্থ।য় গেল বাধা দিতে । বেচারী ধোপে 
চিকলে। ন1। 

শঙ্কর । শিশু হয । ভবানণ, কাঁফুখ খা কোথায় বলতে পার? 

পাগল। তাদের তো। এই মাত্র দেখে আসছি । 

রাঘব । শাহাজাদাকে দেখনি ? 

পাগশ। কেন তাকে তোমাদেখ কি দপঞক্চার? তাপ মাথাট। কি 
তোমাদের ও চতি। 

রাখব। এট একট] উন্মাদ, যুণ্রাজ 

পাগল । উন্মাদ | হাঁঃ-হ।-হাঃ! ওগো শুনছো- আমি উন্মাদ । 

শঙ্কর । অপরাধ নিওন। বন্ধু! যদি জান, বল শাহাঙ্গাদা কোথায়? 

পাগল। আচ্ছ! তোমর1 সবকি বলতো? তা মাথাটা উপর 
তোমাদের সকলের প্রখর দুষ্টি কেন? দিল্লীর বেগমেপ কাছে পুরস্কৃত 
হবে বুঝি ? 

শঙ্কর | ন| বন্ধু? আমরা হাকে এই বিপদের হাত থেকে রঙ্গ! 
করতে এসেছি । আমি মহারাষ্ট্রের যুবরাজ " 

পাগল । ওঃ উপকারের প্রত্যুপকার দিতে এসেছ বুকি + কিন্তু 
তোমর] তে। তাকে রক্ষা করতে পারবে না। 


শঙ্কর । কেন? কেন? 
৪ 
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পাঁগল। পারবে না-_কিছুতেই পারবে না। হোসেন গেছে-_ 
সম্রাট যাবার পথে-_-শাহাজাদাও যাবে । সতী নারীর অভিশাঁপ । পাঁপের 


প্রায়শ্চিত্ত | 
[ ক্রত প্রস্থান 


শক্কর। শোন- শোন । সেনাপতি । এই উন্মাদকে ছাঁড়া চলবে না 


ওর কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া যাবে । এস। 
| উভযের ওস্তান 


চতুর্থ দৃশ্য 
দেবগিরি জঙ্গল 
বিজির খা! ও মতিয়ার প্রবেশ 


খিজির। আমাকে একল৷ ফেলে এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে, 
দোস্ত? 

মতিয়া । নিজের কাজ হাসিল করতে শাহাজাদ| ৷ 

খিজির । আবাঁর শাহাজাদা ? নানা, তুমি আমাকে যখন তখন 
শাহাজাদ ব'লে ডেক না। বল৷যায় না, কোথায় কোন গুপ্তচর ওং 
পেতে বসে আছে । 

মতিয়।। সেভয় আর আমি করি না শাহাঁজাদা। এখন আমরা 
দিজীশ্বরের এসাকার বাইরে । 

খিজির । আমরা এখন কোথায় দোস্ত? 

মতিয়।। দেবগিরি জঙ্গলে । 

খিজির ৷ দেঁ-ব-গি-রি ! এখানে আমায় কেন নিয়ে এলে দোস্ত? 
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এখানে কেন নিয়ে এলে? এই দেবগিরি আমার জীবনে মৃতিমান 
অভিশাপ। এই দ্বেবগিরিই আমার জীবনে এনেছে বিষাদ । 

মতিয়!। বিষাদ! 

খিজির হ্যা দৌম্ত। লে ঘটনা অতি পুরাতন তবু মনে হয় সেদিনের 
কথা । এই দেবগিরি অভিযান দুর্বার মত আমার জীবনে হ'ল উদয়। 
আর এই দেবগিরিই আমার জীবনকে ক'রে দিল মরুভূমি | 

মতিয়া । এই দেবগিপিতে কি এমন স্মৃত্তি পুকিয়ে আছে ঘ৷ ম্মরণ 
করে আজও আপনার হৃদয় ব্যথায় ভরে ওঠে। 

খিজির । সেব্যথা ভোঁল। যায় না দৌন্ত। কি হ'ল, কেন হ'ল 
কিছুই বোঝা! গেল না। অথচ সে শামাকে প্রাণভরে গালবেসেছিল-_ 
তার বল্তে যা কিছু সমস্ত নিঃশেষে আমায় দাঁন করেছিল । 

মতিয়া । আপনি ঘর কথা বলছেন, মে এখন কোথায় ? 

খিজির । স্থদুর ইর।৭ থেকে কালের স্রোতে ভাসতে ভামতে এসে 
ঠেকেছিল আমার হৃদয়ের কুলে; আবাগ ভামতে ভাসতে মিশে 
গেল""**'না না, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি--আমি তাকে তাডিয়ে 
দিয়েছি । 

মতিয়া । তাড়িয়ে দিয়েছেন? 

খিজির আমার সঙ্গে বিশ্বাঘঘাতকতা করেছিল, তাই সমস্ত বন্ধন 
ছিন্ন ক'রে তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি । 

মতিয়া । বিশ্বাঘাতকতা করেছিল ? 

খিজির । পানীয়তে বিষ মিশিয়ে আমার মুখে তুলে দিতে গিয়েছিল । 

মতিয়া। এ আমি বিশ্বাস করি না। যে আপনাকে হাদয় ভরে 
ভালবেসেছিল--সে কখনই এমন কাজ করতে পারে ন।। 

খিজির । এখন আমি তাই ভাবি দৌন্ভ। এখন ভাবি এর মূলে 
ছিল ভবানদ্দ আর কাফুর খার ষড়যন্ত্র। কত আশা ছিল তার । আমি 
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বসবে দিলীর মস্নদে। আমার শাসনে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে 
সমান অধিকার নিয়ে পাশাপাশি বাস করবে। সে চলে গেল। কল্পনা 
তার কল্পনাই রয়ে গেল। 

মতিয়া! । তার আশ! আমিই পুরণ করবে৷ শাহাজাদ।। 

খিজির । তুমি? হাঃ হ।ঃ হাঃ! 

মিয়া । হাসলেন কেন ? 

খিজির। গৌণ! শিশুর দল দাদির চারিদিকে ভীভ কাপে বসে 
কেমন অবান্থব গল শোনে। 

মতিয়া । না না শাহাজাদ।, এ গল্প নয়--কল্পন। নয় । আপনি জানেন 
কি কেন আমি আপনাকে কারাগার থেকে মৃক্ত করে এনেছি ? ষড়যন্ত্রে 
হাত থেকে দিল্লী রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্যে । 

খিজির । দোস্ত! আমার জন্যে তোমার এত অন্নকম্প! কেন? 
তুমি আমার কে ? 

মতিয়।। আমি-আমি আপনাপ সব। 

খিজির । না না, অমন লবনশেশে কথা তুমি বল না দৌস্ত। সেও 
একদিন বলেছিল আমি তোমার সব । আকাশে তখন চাদ উঠেছিল-- 
আনন্দ আমি আত্মহার। হয়েছিলুম | খনুদ্দিনের মনের রুদ্ধ আবেগ সেহ 
রাত্রর নিস্তব্তাকে ভঙ্গ করে বার বার বলে উঠেছিল,তুমি আমার--তুমি 
আমার | কে তখন বুঝেহিল দোস্ত, এই হাসির অন্তরালে রয়েছে বিষাদ । 

মতিয়া । শাহাজাদা! বিচ্ছেদের পর মিলন হয় স্থখের । আমি 
জানি, আমার মন বলছে সে আবার ফিরে অ সবে ।আর যদি সে নাঁও 
আসে আম আপনাকে মারাঠারাঁজের কাছে নিয়ে ঘাব। তীর পাহাষ্যে 
এঁ সব শয়তানদের হাত থেকে, আবার দিল্লী উদ্ধার করবে৷ 

খিজির। দৌত্ত। কি প্রয়োজন আর দিল্লীর মসনদে । রাজছ্োহতার 
অখ্যতিতে আমি আজ বিশ্বের কাছে অপরাধী। 


চতুর্থ দৃশ্য ] কার পাপে ১৩৩ 


মতিয়া তুল শাহাজার্দা। কমলাদেবী, ভবাঁনন্দ আর কাফুর খ' 
এই তিন জনে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে এই অপবাদ দিয়েছে । 

দ্থজিব। তুমি কি করে জানলে? 

মাহা । সম্রাট যখন কারাগারে আপনাকে মুক্তি দিতে আনেন 
তখনই উন্মত্ৃতার বশে আমায় বলেছিলেন । 

খিজির । ক্কি বললে? পিতা আমায় যুক্তি দিতে এসেছিলেন ” 

মতিয়া । ই) শাহাজাদা। তাব পুর্বেই আপনি কারাগার ত্যাগ 
করেছেন। শাহাজাঁদা। সম্রাট এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। 
তাই বলি শাহাজাদ। মাঁপনি মারাঠাদের সাহায্যে দিল্লী আক্রমণ ককন। 
ভেবে দেখুন শাহাঁজাদা1 আপনার এই পলায়নই হয়ত আনবে আপনার 
পিতার বন্দীত্ব 

খিজির। কি শয়তানর আমার পিতাকে বন্দী করবে? দোস্ত। 
বল বল, মারাঠারাঁজ কি আমায় সাহাযা করবে? 

মতিয়া । আমি এখানে এলেই মারাঠীরাজকে আপনার বিপদের 
কথা জানিয়েছি । তিনি আপনার কাঙে কৃতজ্ঞ। আপনাকে তিনি 
সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রতিও দিশ্লেছেন। এতক্ষণ হয়ত আপনার 
অন্বেষণে সাঁর। জঙ্গল তার। তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে । কি দেখছেন? 

খিজির। দেখছি ষেন সেই মুখ! সেই প্রতিচ্ছবি! তোষার 
প্রতি কটাক্ষ নির্দেশ করছে জামার বিগত দিনের মধুর স্থৃতি। তোমার 
বদন ইঙ্গিত করছে অতীতের সেই মিলিয়ে যাওয়! হাসি। বল বল দোস্ত, 
কে তুমি ছল্মবেশে? কে তুমি ছদ্মবেশে? 


জগাঁপাগলা। (নেপথ্যে) গীত ? 


জীবনের সুখ তার! গে! 
কেমনে তোমারে ভূলে যাই ॥ 


১৩৪ কার পাপে [ চতুর্থ অঙ্ক 


দৌস্ত! দোস্ত ' এই নির্জন পর্বত সঙ্কুল অরণ্যের মাঝে কোথা থেকে 
ভেমে আসে গানের ঝস্কারে অস্তরের ভাষা। ভাক--ডাক দোস্ত । 
মতিয়।। এই যে এই দিকেই আঁসছে। 


জঅগাপাগল! । গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ 


জীবনের শ্রথ চার! গে! 
কেমনে তোমারে ভুলে যাই। 
হদয় তোমাতে হারালো 
তুজন! তোমার কিছু নাই॥ 


হারাণ দিনের কথ! গান 
অশ্রু বেদন! অভিমান, 

যে ছবি আকিয়। গেলে তার 
মধুর পরশ আজিও পাই॥ 


জানি তুমি আমিবেন আর 
শেষ হ'রে গেছে লেন দেন! 
অঁধার ঘরেতে আর বার 

দীপ শিখ! কেহ জ্বালিবে ন1॥ 


তবু আমি স্মরণের তীরে 
তোমার প্রাতমাথানি ঘিরে 
মিলনের সুরে সাধ বাশি 
আজ 'প্রয়। তোমারে শোনাই ॥ 
খিজির ' দোস্ত! দোস্ত! 
কাশিতে কাশিতে বুক চাপিয়া বসিয়! পড়িল 


মতিয়া । শাহাজাদা ! শাহাজাদা ! 


চতুর্থ দৃশ্ঠট ] কার পাপে ১৩৫ 


থিজির। দৌস্ত! তুমি আমাকে মারাঠারাঁজের কাছে নিয়ে চল। 
আমি আর দেরী করতে পারি না_-'মামি আর দেরী করতে পারি না ! 
আম ম্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শয়তানদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে. একটু জল 
আনতে পার দৌস্ত***...একটু জল; ভয় নেই অনাহারে, অনিজ্রাঁয়, 
দীর্ঘকাল কারাবাসে একটু ছুধল হ'য়ে পড়েছি । তুমি একটু জলের 
ব্যবস্থা কর, দৌস্ত। 

মতিয়া । আমি জল আনছি শাহাজাদা । 

[ প্রস্থান 
খিজির । তোদা ! তুমি আমাকে পূর্বের শক্তি দাও মেহেরবান 
তুমি আমায় পুর্বের শক্তি দাঁও। একি স্সিগ্ধ সমীরণ। তন্ত্র আসে। 

দুবল শরীর | শক্তি নেই-__আয় নিত্রা ! 
খিজ্জির খঁ। তন্দ্রামগ্র হইল | ভবানন্দ, কাফুর খ1, রহমন ও মধনার প্রবেশ 
ভবাঁনন্দ । ময়না! এই উপযুক্ত অবসর । কার্য সমাধা কর। 
আমরা অন্তরালে রইলুয । এস কাফুর খ৷। 
ভবানন্দ ও কাফুর থাঁ প্রস্থান করিল । যয়নার ইঙ্গিতে রহমন ৩রবারি হস্তে খিজির খর 
দিকে অগ্রসর হইল । ইত্যবসরে মতিয়। জল ₹ইয়। ফিরিয়াছে। রহমন ও ময়নার প্রতি 
লক্ষ্য পড়িলে সতিয়! চিৎকার করিয়। উঠিল, পশাহাজাদা ম্ন্! শাহাভাদা *জেঃ।” 
চিৎকারে থিভি র খর তন্ত্র ছুটিয়া গেল । সম্মুখে তরবারি হস্তে *ঙ্কে দেখিয়। পার্খস্থিত বর্শা 
লইয] তক্্রাঘো!রে থিজির খা] সজোরে ছুড়িল ! ময়*। পলায়ন করিল। নিঙ্গিপ্ত বর্ণ 
রহমনের বুকে ন। লাশিয়। মতিয়ার বক্ষ ভেদ করিল। নহিয়া। জার্ভম্বরে পড়িয়া গেল। 
খিজির খ] হতভম্ব হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মতিয়ার দিকে তার লক্ষ্য 
পড়িল। মতিয়ার ছম্মবেশ তখন খুলিয়া গিয়াছে । খিজির আ্তন্বরে চিৎকার করিয়! উঠিল 
*অতিয়] | মতিয়া] 1” ভবানন্ অন্তরাল হইতে উচ্চৈস্বরে বলিল, “হত্যা কর- হত্যা 
কর”। এমন সসয় শঙ্বরদেব ও রাঘব রায়কে অদুরে দেখ] (গল। রহুমন পুনরায়" 
তরবারি হস্তে অগ্রনর হইলে শঙ্করদেব বজ্র কঠে আদেশ দিল--'সাংধান এক পাও অগ্রসর 
হও ন1।” শব্করদেব ও রাঘব রায় তখন ঘটন। গুলে পৌছিয়াছে। রহমন পলায়নের চে] 
করিলে রাঘব রায় কর্তৃক ধৃত হইল 


১৩৬ কার পাপে [ চতুর্থ অস্ক 


শঙ্কর । কে--কে একে হত্যা করলো 

থিজির । হুতা।। হত্যা আমি করেছি । 

শঙ্কর । কেন হত্যা করলি? 

খিজির । কাকে হত) করেছি-_মতিয়াকে ? 

শঙ্কর । মতিয়]! 

রাঘব । শাহাজাদা নয়? 

শপগর। তাইতো? ও শাহাজাদা1 করলেন কি? করলেন কি? 
রাঘব। শাহাজাদ! ' 

খিজির । হাঁঃ-হাঁঃ-হাঁ । 


শঙ্কর । শাহাজাদ]। 
খিজির । হাঃ-হাঃ-হাঃ। 
শঙ্কর | শাহাজাদা । 


খিজির | এ যায়_-উধের্বে_মহাশন্তে মিলিয়ে যায় বেহেন্তের রাণী! 
না না, তোমায় যেতে দেওয়া হবে না। তোমায় যেতে দেঁওয়। হবে না। 
শঙ্কর । শাহাজাদ1! শাহাজাদ। !! 
খিজির । মতিয়া! কথা কও--ফিরে চাও? আমি তোমার প্রতি 
অবিচার করেছি । খোদা! ফিরিয়ে দাও_-ফিরিয়ে দাও । না না অশ্রু 
নয়-__ক্রন্দন নয়। প্রতিশোধ-_ প্রতিশোধ ! (স্কন্ধে তুলিয়া ) ভোমর। 
কারা? তোমর। কার ? কেড়ে নেবে? আমি দেব ন।--আামি দেব 
না। 
| ক্দ্ধ ₹ইয] দ্রুত প্রহথান 
শঙ্কর । শাহাজাদ। ! শাহাঁজাদা। নেনাপতি ! উন্মাদ শাহাজাদ।। 
আমি চল্ুম তাকে প্ররুতিস্থ করতে । তুমি এই শয়তানটাকে নিয়ে এস। 


 শস্থান 
রাঘব । আয় শয়তান। 


(রহুমনকে টানিতে টানিতে লইয়! প্রস্থান 


চতুর্থ দৃপ্ত - কার পাপে রা 


ভবানন্দ ও কাফুর খাঁর প্রবেশ 


কাফুর । আদেশ দন আক্রমণ করি। 

ভবানন্দ । না! তাতে কোন ফল হবে ন1। 

কাফুর। রহ্মন বন্দী! এখন কি করবেন? 

ভবানন্দ। উপায় চিন্তা করছি । 

কাঞছচুর । তবে কি দিল্লীতে ফিরে যাবেন ? 

ভবানন্দ। দিল্লীতে এই অবস্থ'য় গেলে হয় আজীবন কারাদণ্ড না 
হয় গ্রাণদণ্ড। 

কাফুর। তবে উপায় ? 

ভবানন্দ। এস ভেবে দেখি। 


[ উভয়ের প্রান 
ময়নার প্রবেশ 


ময়না । মতিয়া! মতিয়াই তবে সেই ছদ্মবেশী প্রহরী? কি স্ন্দর 
ভালবাসার পবিত্র দৃষ্টাস্ত। এই শুভ্র ভালবাসার কুস্থমকে আমিই একদিন 
শাহাজাদার সঙ্গছছাড়। করি। আর আজ আমিই হুলুম তার মৃত্যুর 
কারণ? উঃকিজালা! একি জাল! এই কলঙ্কিত মুখ আর আমি 

কারুকে দেখাব না--কারুকে দেখাব না। 
প্রস্থান 


পঞ্চম দৃশ্য 
দেবগিরি রাজপ্রাসাদ 
রামচজ্জের প্রবেশ 

রামচন্দ্র। বীরা! আজ তুমি কতদুরে। নিজ হস্তে শঙ্করদেবের 
পার্খে মা! দেবলাকে প্রতিষ্ঠিত করবে; তাদের ন্ায় শাসনে সমস্ত বিশ্ব 
চমকিত হবে আর তাই দেখতে দেখ তে পরম শাস্তিতে তুমি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করবে। নিষ্ঠুর নিয়তি তোমার সে-আঁশায় বাদ সাধলো। 
বিশ্বনাথের প্রবেশ 

বিশ্বনাথ । আজ দু'দিন হল, যুবরাজ আর সেনাপতি তো। ফিরলে! 
ন। মহারাজ? একি আপনার চোখে জল ? 

রামচন্দ্র । তোমাদের স্বগীয়া মহারাণীর কাছে রাজোর কুশল সংবাদ 
জানাচ্ছলুম । 

বিশ্বনাথ । এখন ত। হ'লে কি করা প্রয়োজন মহারাজ? 

রামচন্দ্র । তাইতো। আজ দু'দিন হ'ল এখনও তার। ফিরে এল না । 
তবে কি তাদ্দের কোন বিপদ হ'ল? 

বিশ্বনাথ । আদেশ দিন মহারাজ আমি একবার তাদের সন্ধানে যাই। 


ক্রত দেবলার প্রবেশ 


দেবলা । বাব বাব 1 
রামচন্দ্র । কিহ'লমা? 
দেবলা। যুবরাজ, সেনাপতি শাহাজাদাকে সঙ্গে ক'রে ফিরে 


এসেছেন। 
১৩৮ 
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বিশ্বনাথ । শাহাঁজাদা এসেছেন? আমি চন্জুম মহারাজ তার কাছে। 
। প্রস্থান 
রামচন্দ্র । যাও মা শাহাজাদ্ার শুশ্রষার ব্যবস্থা করগে। 
দেবলা। শুশ্রধার বাবস্থা ক'খেই আমি এসেছি বাবা। উঃ, একি 
পরিবর্তন বাবা? শাহাজাদাকে দেখলে চেনাই ষায় না। রুক্ষ কেশ, 
কঙ্কালসার দেহ, দীন বেশ, যেন একট! 'উন্মার্দ । মানুষের এত পরিবর্তন 
হয় তা আমি এই প্রথম দেখলুম । 
রামচন্দ্র। গ্রহের ফেরে সবই হয় মা। শোন ম৷ তার শুশ্রষার ভার 
সম্পূর্ণ তোমারই উপর দ্িলুম । চল মা শাহাজার্দার কাছে। 


রাখব রায়ের প্রবেশ 


এই যে সেনাপতি । তোমাদের জন্য আম'র খুবই দুশ্চিন্তা হ'য়েছিল। 
রাঘব। দুশ্চিন্তার কারণই হয়েছিল মহারাজ। ভগবান সহায়, 
তা না হ'লে শাহাজাদাকে আর রক্ষা করা যেত না। 
রামচন্দ্র । ভবানন্দ আর কাফুর খাকে বন্দী করতে পারলে না? 
রাথব। ন1 মহারাজ । আমাদের আগমন দেখেই তার] জঙ্গলে 
আত্মগোপন করেছিল। তবে আততায়ী ধর। পড়েছে মহারাঁজ। 
রামচন্ত্র। কোথায় সেই বন্দী? 


শঙ্করদেব সহ রহমনের প্রবেশ 


শঙ্কর । আপনার সম্মুখে পিত]। 

রামচন্দ্র । তোমাকে ধেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ? 
রাঘব। শয়তান শাহাজাদার পার্খচর ছিল। * 

রামচন্দ্র । তুই শাহাজাঁদাকে হত্যা করতে গিয়েছিলি? 
রহমন। আমাকে -আমাকে-- 
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রামচন্দ্র। বিশ্বাসঘাতক! তোকে শাঁহাজাঁদা অকপটে বিশ্বাস 
করতো নয়? 

রহমন। শুধু বিশ্বাদ নয় হুজুর আমাকে তিনি ভালও বাঁদতেন। 

রাঘব। তাই বুঝি হত্যায় তার প্রতিদান দিতে গিয়েছিলি ? 

রহমন। আমার গোল্তাফী মাফ করুন মহার|জ। 

শঙ্কর । আদেশ দিন পিতা শয়তানটাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাই। 

পামচন্দ্র। ভবানন্দ আর কাফুর থ। কোথায় ? 

রহমন। আমার সঙ্গে ছিল--কিন্তু এখন কোথায় জানি না। 

রামচন্্র। সেনাপতি । শয়তানটাকে বধ্যতৃমিতে নিয়ে ঘাও। 
আর ঘাতককে আদেশ দাও যেন ওর শিট] এনে আমায় দেখায় । 


ছুটিয়। ময়নার প্রবেশ 


ময়না । বিচার ভূল হ'য়েছে-_বিচাঁর ভূল হ"য়েছে মহারাজ। 

রামচন্দ্র। কে তুমি? 

ময়না । আমিই আততায়ী। যুবক নির্দোষ--ও দণ্ড আমারই প্রাপা। 

রামচন্দ্র। তুমি কি বলছ নারী? 

ময়না । আমি সত্যি কথাই বল্ছি মহারাজ । আপনার সম্মুধে আমি 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, হত্যার প্ররোচনা যারই থাক--আম্িই 
যুবককে হত্যার ইঙ্গিত করি । 

রামচন্ত্র। যুবক! 

রহমন। অত; কথা মহারাজ ! 

রাবব। তবে কেন তুমি রাজনকাশে মিথ্যা কথা বলেছ? 

রহুমন। মহারাজ! আমর! জরুখসম যাই করি, আমল অপরাধী 
উজির সাহেব । 

রামচন্দ্র। তোমর। স্বামী স্ত্রী? 
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রহমন। হ্যা মহারাজ। তবে আমরা মুক্ত। 

রামচন্্র। না। নারী! তুমি তাহ”লে স্বীকার করছ যে, এই 
বুবকের সঙ্গে তুমিও ছিলে। 

ময়না । হ্যা মহারাজ। শাহাজাদার হাতে বর্শা যখন প্রহরী বক্ষ 
ভেদ করলে। সেই সখয় আমি আত্মগোপন করি । 

রামচন্দ্র । জান, সেই প্রহরী কে?, 

ময়না । আগে জানতুম না পরে জানতে পারি মতিয়াবিবি। 

পাঁঘব। আত্মক্গাঁপনই যখন করেছিলে তখন আবার ধর দিলে 
কেন? 

ময়না । ভেবেছিলুম ধরা দেবনা । কিন্তু মতিয়াবিবির ভালবাসার 
নিদর্শন আমার অস্ত্দাহ সৃষ্টি করলো৷। ভাবলুম, একি করলুম ? 
প্রলোভনে পড়ে নিজেপ স্থখের জন্তে আমার সদাশয় গ্রতৃর বক্ষে বস্ত্র 
হানলুম । নিজের সুখের বাসর নিশ্নাণে শাহাজাদার হাহাকারের বাসর 
নির্মাণ করলুম। এই অহ্থশোচনায় আমি আত্মহতা। করতে গিয়েছিলুম। 
মৃত্যুর আশায় পর্বতগাত্রে মাথা! ঠকৃতে লাগলুম । সেখানে রক্তের 
বান ভাক্‌লে। কিন্তু মৃত্যু হলনা। নর্মদায় ঝাপ দিলুম কিন্ত নদীর ঢেউ 
এই কলঙ্কিত দেহটাকে কুলে তুলে দিয়ে গেল। মৃত্যুর আশায় খেখানেই 
ঘাই সেখানেই বিফল হুই। নদদনদী পাহাঁড়পবত বুক্ষলত সবাই 
আমাকে দেখে সরে দ্াড়াল। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে 
এসেছি । আমাকে দণ্ড দিন মহারাজ আমিই অপরাধী । 

রাঘব। আদেশ করুন ছু'টোকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। 
বিশ্বাসঘাতকের জাত নির্মূল করাই শ্রেয়ঃ। 

রাঁমচন্দ্র। ভাবছি এদের উপযুক্ত দণ্ড। 

খিজির খার প্রবেশ 
খিজির । কঠোর দণ্ড ! 


শি 
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শঙ্কর। আাঁপনি কেন এলেন শাহাজাদ। ? 

রামচন্দ্র। আপনি-আপনিই-: , 

খিজির | হাঃ হাঃ হাঃ ! চিনতে কষ্ট হচ্ছে? নধর দেহ কঙ্কালসার-_ 
কষ কেশ শুরু প্রায়_চক্ষ কোটরাগত--গৌরবর্ণে পড়েছে কালিমার 
ছাপ--নয় ? 

দেবলা। শাহাজাদ। ! 

খিজির । শা-হা-জা-্দা। সেই অতি পরিচিত মধুর আহ্বান 
আজ অতি পুরাতন, জীর্ণ, সংস্ক।রহীন ! মতিয়া এ নামে আমাকে আহ্বান 
করতে ।-_-তাতে ছিল অন্তরের সম্বন্ধ, প্রাণের টান ! আজ আমার মতিয়। 
নেই । ও নামে মার আমাকে কেউ আহ্বান করে। না । দিলীর ভাব) 
অধীশ্বর আজ পথের ভিখারী । আজ আমি নিংস্ব, নিরাশ্রয় ! 

দেবলা। কে বলেছে আপনি নিংস্ব--নিরাশ্রয় ! মতিয়া নেই, কিন্ত 
আমি তো৷ আছি ভাই । কেউ আপনাকে আশ্রয় না দেয় আমার দ্বার 
আপনার জন্যে থাকবে চির উন্মুক্ত। ও নামে কেউ আহবান না করে 
আমি আমার বংশ, বংশানুক্রমে অটিহিত করবে। এ নামে । 

থিজির। বহিন! এই বুকে বড় জাল! ! আমাকে একটু বিষ দিতে 
পার বহিন, একটু বিষ! আমি যে আর পারি না। যে আমাকে প্রাণ 
বিনিময়ে ভালবেসেছিল--জীবন উৎসর্গ করে যে আমাকে শত বিপদ 
থেকে রক্ষা! করেছিল, তাকে আমি--তাকে আমি-- 

রামচন্দ্র । শাহাজাদা! শাহাজাদা ! 

খিজির । মহারাজ! দারুণ পিপাসা--গুফ ক্-_ 

রাঘব। আপনার দারুণ পিপাসা নিবারণ করুম শাহাজ।দ]। 
দুবুত্তের দল আপনার সম্মুখে । 

রামচন্দ্র । এই ছ্বৃত্বর্দলের যোগ্য শাস্তির ভার আপনারই উপর 
গ্াত্ত করলুম । প্রহান 
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খিজির । আবার বিচার ! 

রহমন। আমি অপরাধী শাহাজাদ। ! 

খিজির । শয়তান ! বিশ্বাসঘাতক ! তোকে আমি হত্যা করবে! । 
তোর নাম আমি পৃথিবী থেকে মুছে দেব। তুই বেঁচে থাকলে আবার 
কত বিশ্বাসঘাতক জন্মাবে । 

রাঘব। হত্যা কঞ্*ন শাহাঁজাদ্দ। নির্মমভাবে হত্যা করুন। 

ময়না । তার আগে, আমাকে হত্যা করুন শাহাজাদা। 

খিজির । তোমাকে হত্যা ৷ তুমি যাছুকরী নারী ! তোমার যোগ্য 
শাস্তি বিবেচন। করতে হবে। শান্তি দেব, এমন শান্তি দেব যা দেখে 
সারাজগতে বেউমানেরা শিউরে উঠবে-যুর্ছী যাবে । এ যে চোখের 
সামনে ভেদে উঠেছে জঙ্গলের প্রান্তদেশে কধিরের ধাঁরা। মতিয়ার অসহ 
মৃত্যু যন্ত্রণা । মতিয়া! মতিয়া ৷ 

দেবল!। শাহাঁজাদ। ! শাহাঁজাদ। ! 

থিজির। দেখতে দেখ তে নিম্রভ হ'ল আখিঘয়, অসাড় হ'ল দেহ, 
জিহবা হ'য়ে গেল চিরদিনের মত নীরব । এ ষে আমি দেখতে পাচ্ছি 
মানব দেহ পরিত্যাগ ক'রে, সমস্ত মায়া মমতা বিচ্ছিন্ন ক'রে, চুকিয়ে 
নিয়ে ছুনিয়াপ হিসাব নিকাশ, চলে ধায় বেহেস্তের রাণী বেহেস্তের পথে। 
না না, আমাকে ফেলে তোমার যাঁওয়। হবে না--তোমার যাঁওয়। হবে না। 

রাঘব। বিচার করুন শাহাজাদা--বিচার করুন। 

খিজির । হ্যা বিচার করতে হবে ! এদের বিচার আমাকেই করতে 
হবে। এর আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে; এরা আমার মেরুদণ্ড 
ভেগে দিয়েছে ৷ এদের বিচার করতে হবেস্ষকঠোঁর বিচার করতে হবে । 
যুবরাজ! এই শয়তানটার শির দেহচ্যুত ক'রে এ শয়তানীকে দিয়ে 
দি্লীতে পাঠিয়ে দেন। এই হচ্ছে এদের উপযুক্ত বিচার ।' 

রাঘব। চমৎকার বিচার হ'য়েছে--চমৎকার বিচার হ'য়েছে। 
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ময়না । তার চেয়ে আমাকে হত্যা করুন শাহাজাদ । নতজানু, 
হ'য়ে আমি আমার খসমের জীবন ভিক্ষা চাইছি। আপনি আমাকে 
হুতা। করুন। 

রাথখব। কোন কথা নয়। চল--টল--( রহুমনকে ধরিল ) 

ময়না । শাহাঁজাদা। শাহাজাদা। 

রাঘব । ন] না, ক্ষমা নেই । চল্‌ 

খিজির । ফীভাও। 

রাঘব। শয়তানটাঁকে ক্ষমা করা হবে না, শাহাঁজাদা । আমি নিজ 
হাতে শয়তানটাকে হত্য। করবেো।। শয়তানটার মরণ চিৎকারে-- 

খিজির । ম্মস্তরের দাবদাহ নির্বাপিত হবে না বন্ধু ।॥ আমি জানি 
ওদেরই দুর্নীতিতে আমার বাঁগিচাঁর ফুল ঝরে গেল। কিন্তু মৃত্যু দিয়ে 
তো। কোন প্রাতিকার হবে ন বন্ধু। 

রাঘব। আপনিই তে এরূপ শান্তির বিধান দিয়েছেন । 

থিজির। দিয়েছি সত্য। কিন্ত বন্ধু যদি চোখ থাকে তে৷ একবার 
ওদের দিকে চেয়ে দেখ; যদি হৃদয় থাকে তবে ওদের প্রাণের মধ্যে 
একবার উকি মেরে দেখ, কি দর্বার শ্রোতে ভেসে চলেছে ওদের অন্তর । 

রাঘব। তবে কি শাহাজাদ। ওদের ক্ষমা করবেন ? 

খিজির । না, ক্ষমা] ওদের নেই। এদের আরও কঠোর দণ্ড দিতে 


হবে। 


খিজির খ1 অগ্রসর হইয়! রহমন ও ময়নাকে জোর করিয়! পাশাপাশি দাড় 
করাইল। রহমন ও মরন! ভয়ে শিহরিয়। উঠিল । খিজির উভয়ের 
হাত একত্রিত কগিয়! চিৎকার করিয়। উঠিল 


মতিয়া । মতিয়। ৷ বেহেন্ত থেকে দেখ আমি কেমন বিচার করেছি-_ 
কেমন বিচার করেছি । 


পঞ্চম দৃশ্ত ] কার পাপে ১৪৫ 


রাঘব । শাহাঁজাদা! করলেন কি-করলেন কি? রর 
থিজির। বিচার, অপরাধীর নাধ্া বিচার । 
[ প্রস্থান 
রাঘব। শাহাজাদ] ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করবো ন|। 
দেবলা। সেনাপতি ! আমি সব সহ কয়তে পারি কিন্তু শাহাজাদার 
অসম্মান আমি কিছুতেই সহা করবে৷ না। 
[ প্রন্থান 
রাঘব । আমি কে।ন কথ! শুনবো না। শয়তান ছু'টোকে নিজে 
আমি এইখানেই হত্যা করবো । ড়া সোজ। হু'য়ে দাডা_ 


ওরবারি উত্তোলন । রামচন্ত্রের প্রবেশ 


রামচন্দ্র । ক্ষান্ত হও সেনাপতি! বিচার শ্ষে হয়ে গেছে । 

রাঘব । মহারাজ ! 

রামচন্দ্র । আমি দূর থেকে এতক্ষণ শাহাঁজাদার বিচার দেখছিলুম ॥ 
1বষার্দ আর আনন্দের কি অদ্ভূত সংমিশ্রণ । দাহের সঙ্গে শাগ্ডির কি 
চমৎকার সংগঠন । আমি ভ্তভিত হলুম । দেখ, দেখ নে বিশ্বাসঘাতকের 
দল, কার সঙ্গে প্রতারণ| করেছিস। 

রাঘব। য। শয়তাদের দল খুব বেঁচে গেলি । 

[ প্রস্থান 
রামচন্দ্র । যাও তোমরা মুক্ত । এ রাজ্যে তোমাদের স্থান হবে না। 
ময়না । আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না! মহারাজ । 
রামচন্দ্র । তোঁমাদের আমি কি ক'রে বিশ্বাস করি ? 
ময়না । মহারাজ! যে লালস৷ আমার অন্তরকে ৰিরূত করেছে তা। 

শাহাজাদার স্পর্শে পবিজ্র হয়েছে । আমি আজ চিনেছি ষে শাহাজাদার 
অন্তর আকাশের চেয়ে উদ্দার-_নির্মল। আমি আল্লার নামে কসম্ন 


১৩ 
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নিচ্ছি মহারাজ, যে ভবানন্দ আমাকে জগতের বুকে বেইমান সাজিয়েছে 
তারই রক্তে আমার এই কালিমা ধৌত করবো । 
রহমন। শাহাজাদার খণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না, 
মহারাঁজ। আঁমি আল্লার নামে কসমূ্‌ নিচ্ছি যে, আজ থেকে শাহাজাদার 
জন্যে আমার জীবন পণ। 
রামচন্ত্র উভয়ের আপাদমস্তক ভালভাবে লক্ষা করিয়া বলিলেন 


রামচন্ত্র। উত্তম, এস আমার সঙ্গে । ৰ 
[ নকলের প্রস্থান 


পঞ্চম অহ 
প্রথম দখা 
উদ্যানবঃটি 
ধীরে ধীরে থিজির খর প্রবেশ 


খিজির। মতিয়া! মতিয়া ! মতিয়া চলে গেছে! আমাকে 
অপরাধী ক'রে মতিয়। জন্মের মত চলে গেছে । ক্ষমা চাইব।র সুযোগ 
সে আমায় দিল না। মতিয়া! জানি না কোন স্বপ্রলোকে তুমি ! 
যদ্দি শোনবার শক্তি থাকে তবে শোন, আমি তোমায় ভালবাসতৃম-_ 
বিশ্বাম কর বড ভালবাসতৃম । 

আহার লইয়] দেবলার প্রবেশ 

দেবলা । শাহাজাদা ! 

খিজির । কাদছো? কাদ! কাদ! প্রাণভরে কাদ। কিন্ত 
কেন তুমি কাদ? হতভাগ্যের দুঃখের পশরা কেন মাথায় তুলে নিয়েছ? 

দেঁবলা। এই রুকম কেঁদে কেদে আপনি আর কতদিন বাঁচবেন, 
শাহাজাদ1? থেয়ে নিন। 

থিজির। ঠিক এমনি ক'রে মতিয়া! অ।মার জন্তে আহার নিষ্কে 
আসতো৷। ঠিক এমনি ক'রে বলতো । “খেয়ে নাও, তা না হ'লে যুদ্ধ 
করবে কি করে ?* সব মিলে যাঁচ্ছে। সব আছে, নেই কেবল মতিয়। | 

দ্বেবলা। কাদলে তো আর তাকে ফিরে পাবেন না! ভাই । 

খিজির | পাব না? কীদলেও ফিরে পাঁৰ না? তুমি ঠিকই বলেছ 
বহিন। বেইমান খিজির খার কাছ থেকে খোদা সেই পবিত্রতার প্রতি- 
যৃ্িকে সরিয়ে নিয়েছে । নিষ্ঠুর খোদা! করেছি কি? করেছিদ কি? 
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দেবলা। খেয়ে নিন শাহাজাদ। ! 

খিজির । আবার কাদে? আমি কাদছি-_- আকাশ কাদছে--বাতাস 
কাদছে-_মহী রাষ্ট্রের কীট পতঙ্গ কীদছে**-***বেহেম্তে মতিয়াও হয়ত 
চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে--আমি আর পারি না--আমি আর পারি ন]। 


উত্তেজিত হইয়| কাশিতে লাগিল 


দেবলা। স্থির হন-স্থির হন শাহাজাদ। ! 

খিজির । এই দেহটার উপর আর আমার এতটুকু মমত1 নেউ । 
এ দেহের পতনই ভাল । 

দেবলা । অমন কথ। বলবেন ন। শাহাঁজাদা। নিয়তির সাধ্য কি 
আমার পরিচর্ধাকে অবহেল। করে। আমার জীবনের বিনিময়েও 
আপনাকে আমি নীরোগ ক'রে তুলবো । আমার সর্বশক্তির বিনিময়ে 
আপনাকে আবাঁর দিল্লীর মস্নদে প্রতিষ্ঠা করবো। 


দ্রুত ময়নার ওবেশ 


ময়না । রাণী মা! রাণী মা! পাঠানেরা আমাদের অস্থাগার' 
লুগন্‌ ক'রেছে। 

দেবলা। সেকি--কখন ; 

ময়না । অতকিত আব্রমণে তারা প্রজাদের নির্মমভাবে হত্য। 
করছে। 

দেবলা। মহারাজ, যুবরাজ এর। কোথায়? 

ময়না । তার] আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হ'য়েছেন। শীত 
আনন, আমি চন্লুম। 

প্রস্থান, 
দেবল। | দুবুত্ত পাঠানের এখনও শিক্ষ1 হ'ল না? 
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ক্লুত রাখবের প্রবেশ 


রাঘব। না মা, এখনও তার্দের শিক্ষা হয়ান। তাই তারা 
অতকিত আক্রমণে মাক্সাঠা শক্তিকে পরাভূত করতে চায়। 

দেবলা। কার নেতৃত্বে এ অভিষাঁন 

রাঘব। শয়তান ভবানন্দ আর কাফুর খাঁ । 

থিজির। কাফুর খা! কাফুর খা! ভবানন্দ। আমাকে একটা 
অস্ত্র দিতে পার? একট! অস্ত্-_ ্‌ 

দেবলা। আপনি যুদ্ধে যাবেন ” 

খিজির | হ্য। বহিন-_-আমার মাথাঁটার উপর ওদের লক্ষ্য পড়েছে : 
তাই তার্দের এই অতফ্কিত আক্রমণ । আমাকে একটা অস্ত্র দাও-- 
আমি শয়তানদের চূড়াস্ত শিক্ষা দেব। 

দেবলা। আপনি ষে অসুস্থ । 

খিজির । অন্বস্থ হলেও আমি খিজির খা। অস্ত্রের ঝনাঁৎকার 
অশ্বের হ্যোরব, রণ উল্লাসের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে পরিচ। 
হয়ত অস্ত্র ধরতে আমার দুর্বল হাতটা কেঁপে উঠবে তবুও এঁ মৃষিক 
ছু'টোকে হত্য] করতে এখনও আমি সক্ষম । 

দেবল। | না না, আপনাকে যুদ্ধে যেতে দেওয়া কিছুতেই হবে না। 

খিজির । বাধা দ্িওনা--বাঁধা দ্িওন। বহিন। অস্ত জাল! নির্বাপিত 
করবার এই অপুর্ব স্থুষোগে তুমি আমার অন্তরায় হয়ো নাঁ। আমাকে 
একট! অস্ত্র দাও--একটা অস্থ দাও । 


অস্ত্র লইয়! রহমনের প্রবেশ 


রহুমন। এই নিন শাহাঁজাদা । দুঢ় করে ধক্ষন এই তরবারি, ছুটে 
চলুন বায়ুবেগে । শয়তান ভবানন্দ আর কারুর খান্প রক্তে তৃপ্ত হন 
আপনি--তৃতপ্তি দান করুন দিল্লীর অধিবাসীদের । 


১৫ কার পাপে [ পঞ্চম অন্ধ 


খিজির । মতিয়া! মতিয়া! হাঃ হাঃ হাঃ। 

[প্রস্থান 
দেবলা। তুমি করলে কি রহুমন 
রহমন। আমার গোল্তাফী মাফ করুন। কাঞফ্ুর খা আর ভবানন্দের 

মৃত্যু না হওয়! পর্বস্ত আমার শাস্তি নেই। 

[ প্রস্থান 
দেবলা। ফেরাও--ফেরাও সেনাপতি । শাহাজাদাকে ফেরাঁও। 
রাবব। কোন প্রয়োজন নেই ম1। আপনি যান শাহাজাদীর পারে । 

আমি চন্ুম যুবরাজ আর মহারাঁজকে সাহায্য করতে । 

: প্রস্থান 
দেবলা। তেনাপতি ! সেনাপতি ! 

[ প্রস্থান 

বেগে কাফুর 3! ও সৈনিকের প্রবেশ 


কাফুর। এখানে খিজির খা! থাকে । যেমন ক'রে হোক খিজির 


খার ছিন্ন শির আন চাই-_ চাই । খুব হুশিয়ার । অগ্রসর হও। 
[ উভয়ের প্রস্থান 
রামচন্দ্রের প্রবেশ 


রামচন্দ্র। পাঠানের অতকিত আক্রমণে দেবগিরির রাজপথ লালে 
লাল হু'য়ে গেছে। চারিদিকে মৃত্যুর আর্তধ্বনি। তবু তার! অমিত 
বিক্রমে বাধা দিয়ে চলেছে । এঁ যেপুত্র শঙ্কর আর সেনাপতি রাঘব 
প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। সাবাস পুত্র। সাবাস সেনাপতি ! জয় আমাদের 


অনিবাধ। চমৎকার! বাদশাহী ফৌজ ছত্রভঙ্গ । 
[ প্রস্থান 
রক্তান্ত কলেরযে থিজির খশার গ্রযেশ 


থিজির। ধ্বংস চাই! ধ্বংস চাই! বাদশাহী ফৌজের মৃতদেহে. 


প্রথম দৃষ্ত ] কার পাপে ১৫১ 


মাটিতে প ফেলবার স্থান মেই। চারিদিকে রক্তের বন্া বইছে। আরও 
রক্ত চাই। আরও রক্ত চাই !- প্রেত খিজিরের কাছে আজ -কারুর 
রক্ষা নেই। মতিয়।! তুমি তৃপ্ধ হও। মতিয়া। তুমি তৃপ্ত হও। 


| প্রঠান 


বেগে রাথব ও শঙ্করের প্রবেশ 


রাঘব । থারশাহী ফৌজ্জ পলাফ়িত ছত্রভঙ্গ। যে দিকে পারছে 
প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। এবার তার্দের একটিকেও দিল্লী ফিরে যেভে 
হবেনা। 

শঙ্কর । মাঁরাঠার শত সহম্র তরবারি বার্দশাহী আক্রমণ প্রতিহত 
করতে একসজে গর্জন করে উঠেছে । ছূর্বৃত্বের দল মনে করেছিল অতফিত 
আক্রমণে আমাদের পরাস্ত করবে। এবার তাঁদের চুড়াস্ত শিক্ষা হয়েছে । 


রপসাজে দেনতশর প্রবেশ 


দেবলা। না যুবরাজ, এখনও তাদের শিক্ষা! হয়নি। ভবানন্দ আর 
কাঁফুর খাঁকে বন্দী করতে না পার] পর্যস্ত তাদের শিক্ষ। হবে ন1। কিন্তু 
কোথায় সেই খয়তান ছুটে? 


রহমনের প্রবেশ 


রহমন। মহারাজ কৈ? মহারাজ কৈ? এই ষে আপনারা 

রাঘব। তুমি এত হাপাচ্ছ কেন? 

রহমন। শীঘ্র আহুন। বিলম্বে সর্বনাশ হুবে। শাহাজাদাকে 
কাফুর খা সসৈন্যে ঘেরাও করেছে । 

দেবলা। /কাথায়--কোথায়-- 

রহমন। নর্মদার তীরে । 

দেবল|। নর্মদাক তীরে ! 


১৫২ কার পাপে [ পঞ্চম অঙ্ক 


রাঘব। তুমি ঘা অঙ্ুমান ক'রেছ তাই হোল ম।' 
দেবলা। আর দেরী করা চলে না। শীত্র আসন্ন । 


[ বকলের প্রস্থান 
রামচন্দ্র ও বিশ্বনাথের প্রবেশ 
রামচণ্র। পাঠান দক্থ্যর! আর কখনও মহারাষ্ট্রে আসবে ন1। 
এবার তাদের চূড়ান্ত শিক্ষা! হ'য়েছে। 


বিশ্বনাথ । হ্যা মহারাজ, আমাদের ক্ষুত্রবাহিনী বাদশাহী ফৌজের 
প্রায় সবাইকেই ধরাশায়ী ক'রেছে। অবশিষ্ট যার। ছিল তারা কোন 
রকমে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। 

রামচন্ত্র। শয়তান ভবানন্দ আর কাফুর থাকে বন্দী করতে পারলে 
ন1? 


ভবানঙের ছিন্ন শির লইয়া! ময়নার প্রবেশ 


ময়ন1। সার! রণস্থল পাতি পাতি অঙ্ছলদ্ধান ক'রে কাঞুর খার 
সন্ধান পাই নি মহারাজ তবে এই রাক্ষসটাকে একেবারে শেষ 
ক'রেছি । 

রামচন্দ্র। একি! এষে ভবানন্দের শির ! 

ময়না । হ্যা মহারাজ। রণস্থলের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র পৰতশঙ্গের 
উপরে উঠে শয়তান যুদ্ধের জয় পরাজয় নিরীক্ষণ করছিল। আমি পিছন 
থেকে গিয়ে শয়তাঁনটার চিরকালের মত জয় পরাজয় লক্ষ্য কর। শেষ 
ক'রে দিয়েছি । 

রামচন্দ্র। নারি! নারি! কিবলে তোমায় আশীর্বাদ করবো 
আমি । 

ময়না । মান আছে মহারাজ, একদিন আমি আপনার সামনে কলম. 
নিয়েছিলুম যে, এঁ নররাক্ষসের রক্তে আমার সমস্ত কালিমা ধৌত 


প্রথম দৃষ্ত কার পাপে ১৪৩ 


করবেো। কলঙ্ক আজ আমার ধৌত হয়েছে কিন্তু এর পরবর্তী কাজ 
এখনও মামার বাকী আছে। ্‌ 

রামচন্দ্র। বল, বল নারী কি তোমার কামনা * আমি নিজে তা 
"পুরণ করবো । 

ময়না ' সে কাজ আপনার দ্বাদ্1] হবে না মহারজ । সেকাঁজ 
আমাকেই সমাধা করতে হবে। আমি এখুনি দিল্লী রওনা হব। 
আলাউদ্দিন যে মস্তিষ্কের প্ররোচনার শাহাঞ্জাদার এই ছুরবস্থা করেছে 
সেই শিরটা ষতক্চণ ন! সম্াটকে উপহার দিতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমার 
মনে শাস্তি নেই: 

প্লামচন্দর ! নারী । 

ময়না । বাধা দেবেন না, বাধা দেবেন না মহারাজ । আজ আমি 
আপনার কোন বাধাই মানবো না। আমি চন্ত্রম এই শিরটা নিয়ে, 
পারেন তে! আপনি কাফুর খাঁর ব্যবস্থা করুন। 

রামচন্দ্র। কিন্তু সে ষে পলায়িত। 

ময়না । মহারাষ্ট্র পর্বতসঞ্চুল দেশ । এই গিরিশ্রেণী অতিক্রম ক'রে 
সে এখনও পালাতে সক্ষম হয়নি। আদেশ দিন আপনার সেনাবাহিনীকে 
ষে, কাকুর খাঁর ছিন্ন শির চাই--চাই-_ 

[ প্রস্থান 

বিশ্বনাথ । আমি চন্ুম মহারাজ কাকুর খাঁর উদ্দেশে 
ক্রুত রাধব রায়ের 'বেশ | 

রাঘব । ছুটে চল-_ছুটে চল বিশ্বনাথ । যুবরাজ, ম দেবলা কাঁকুর 
খীর পশ্চাদ্ধান ক'রেছে। তুমি আমি আমাদের সমস্ত ফৌজ নিয়ে 
সত্বর চল তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্তে । 

রাঁমচন্দ্র। তুমি বলছ কি? যুবরাজ--মা দেবা 

রাঘব । হ্যা মহারাজ । আমি, যুবরাজ আর ম দেবল। যখন বাদশাহী 


১৫৪ কার পাপে [ পঞ্চম অঙ্ক 


ফৌজদের হটিয়ে একস্বানে মিলিত হু'য়েছি এমন সময় রহমন সংবাদ 
দেয় যে, নর্মদাঁর তীরে শাহাজাদা কাঃ?ুর খা ও পশ্চাদ্গামী বাদশাহী 
ফৌজ থার! পরিবেষ্টিত হয়েছে । সংবাদ পাবা মাত্র তড়িৎ বেগে আমরা 
নির্দি স্থানে গিয়ে দেখি-_ 
রামচন্দ্র । বল বল থামলে কেন? 
রাঘব । গিয়ে দেখি শাহাজার্দার শিরহীন দেহটা নর্মদীর তীরে 
ধরাশায়ী। 
রামচন্দ্র। সেনাপতি! সেনাপতি ! 
রাঘব । অদূরে কাঁফুর খা ও বাদশাহী ফৌজ শাহাজাদার ছিন্ন শির 
নিয়ে মহাউল্লাসে দিল্লী অভিমুখে ছুটে চলেছে । এই মর্যাস্তিক সংবাদ 
আপনাকে দেবার আদেশ দিয়ে যুবরাজ আর মা দেবলা তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছে। 
রামচন্দ্র । কাঁফর খ।। কাছুর খা। বিশ্বনাথ ! তুমি আমার.কাছে 
একবার দিল্লী যাবার অনুমতি চেয়েছিলে না? সেনাপতি ! বিশ্বনাথ ! 
এখনও রণবাছ্ঠ নীরব হ'য়ে যায় নি। এ দামামা ভেরীর তালে তাঁলে 
মহারাষ্ট্রের দুর্বার শক্তিকে জানিয়ে দাও- অগ্রসর হোক তার দিল্লীর 
অভিমুখে । সেইথানেই হবে তাদের জয় পরাজয়ের চরম মীমাংস!। 
[ প্রস্থান 
রাঁঘব। বিশ্বনাথ! বজ্্কণ্ঠে সেনাবিভাগে প্রচার কর দুবৃত্ত কাফুর 
খ। তাদের শক্তিকে উপেক্ষ। করে তাঁদেরই আঙ্খিত শাহাঁজাদার ছিন্নশিত 
নিয়ে দিষ্দীর অভিমুখে যাত্রা করেছে । তোমরা সম্মিলিত হয়ে অগ্রসর 
হও দিল্লীর অভিমুখে, শপথ কর-_কাফুর খাঁর ছিন্ন শির চাঁই-- চাই ! 
[ উভয়ের প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ 
কবর 
উদ্মত্তবৎ আলাউধিনের প্রবেশ 


আলাউদ্দিন। হোসেন! হোসেন! ওরে শ্বন্তে পাচ্ছিস? 
বুঝেছি, তোকে বুঝি শয়তানের মাঁটী চাপ! দিয়ে মারতে চায়? কার 
সাধা আমার পুত্রকে হত্য। করে? আমি সম্রাট আলাউদ্দিন--আমার 
সাম্রাজো হৃর্ধ অন্ত যায় না। আমার ভয়ে সার। বিশ্ব টলমল করে--আর 
তোকে শয়তানরা মাঁটার তলায় দম বন্ধ ক'রে মারবে? 
দু'হাতে মাটা তুলিতে লাগিল 


আয় আয়, বেরিয়ে আয়। বেরিয়ে আয়। আমর! 'পিতাপুত্রে এই 
ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ক'রে খিজিরকে উদ্ধার করে আনি। ওরেকে 
আছিস, ছুটে দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে আয়। আয়--আয়, বেরিয়ে আয় 
_ বেরিয়ে আয়। থিজিরকে ফিরিয়ে এনে তাকে দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা 
ক'রে এই সব বিশ্বাসঘাতকদের কঠোর দণ্ড দবেব। 
ভবাননোর ছিন্নশির লইয়! ময়নার প্রবেশ 

ময়না । এই নিন জাহাপন, বিশ্বাসঘাতকের ছিন্ন শির । 

আলাউদ্দিন। ভবানন্দ! ভবানন। বল বল, কে তুই? 

ময়না। এ দেহ আপনারই অন্নে পরিপুষ্ট। আমি জাহাপনারই 
বাদী ময়ন] । 

আলাউদ্দিন । ময়না । ময়না! ওরে হোসেন দেখ দেখ ময়না 
ভবাননোর শির দেহচ্যুত করেছে। ওরে দেখ দেখ, শয়তানটা কেমন 
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হ। করে কট্মটিয়ে তাকিয়ে আছে.*""রক্তটা কেমন জমাট বেধে 
গেছে। এইবার বাকী আছে কাফুর খা । 

ময়না । কার খারও হয়ত এতক্ষণ ইহলীল। শেষ হঃয়েছে। 

আলাউদ্দিন । খো?া ! তাই কর-_তাই কর, শয়তানটার মৃত্যুতে 
দ্বেশের শাস্তি আন। ওরে আনন্দে আজ আমার নৃত্য করতে ইচ্ছা 
করছে। বল, বল ময়না, ভবানন্দকে হত্যা করলে কারা? 

ময়না। আমি। কিন্ত জাহাপনা যে কথ বলতে আজ আমি 
উক্কার মত ছুটে এসেছি--- 

আলাউদ্দিন । বল বল ময়না । কি--কি সংবাদ এনেছিস? 

ময়না জাহাপনা ! শাহাজাদা-_ 

আলাউদ্দিন । ওরে বল বল, কেমন আছে সে? তার সঙ্গে কি 
তোর দেখ। হয়েছে , 

ময়না। জাহাপনা! আপনার কর্ষের দৌসর-_-আ।পনারা বার্ধক্যের 
আশ্রয়, আপনার পুত্র শাহাজাদ। খিজির খা আজ মৃতু)র কবলে। 

আলাউদ্দিন। কি কি বন্পি, খিজির, আমার খিজির বেঁচে নেই ! 

ময়না । বেচে তিশি আছেন। তবে সেই নুঠাম দেহ হয়েছে 
কঙ্কালে পরিণত-_মাথার কুঞ্চিত কেশ হ"য়েছে শুত্র গ্রায়-চক্কষু কোটরা- 
গত-_দেহে পড়েছে মহাধান্রার নম্পষ্ট ছাপ। 

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়--আর নয়। আমারই জন্তে তার 
এই ভরবস্থা। ময়না! বল বল, কোথায় আছে দে? ওরে আজ 
আমার কথা৷ কেউ শোনে না । আজ আমার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। 
আজ আমি আমারই ঘরে বন্দী। ময়না! ময়না! তোকে আমি 
গ্রচুর পুরস্কার দেব। দিশ্বীর অর্ধেক অধিকার দেব। তুই আমায় 
নিয়ে চল। 

মন্গনা। না জাহাপনা, আপনার সেখানে যাওয়া হবে না। 
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আপনার হাদয় নেই--ন্মেহে নেই- মমতা নেই- করুণা নেই। যা্দ 
থাকৃতো তাহ'লে পিতা হ'য়ে পুত্রকে বন্দী করতে পারতেন না-_-পিত। 
হয়ে পুত্রের রুধিরাক্ত ছিন্নশিরের আদেশ দিতে পারতেন না। আপনি 
পুত্রধাতী। ভবানন্দ, কাঁফুর খা! শয়তান কিন্ত আপনি রাক্ষস! 

আলাউদ্দিন। ময়না! কথ! শোন আমি দিল্লীর সম্রাট । একদিন 
অবনত মস্তকে তুই আমার আদেশ পালন করেছিস। তোর দেহ একদিন 
আমারই করুণায় পরিপুষ্ট হয়েছে । আজ তোর কাছে আমি মিনতি 
করছি আমাকে একবার থিজিরের কাছে নিয়ে চল। 

ময়না । তার কাছে গিয়ে কি করবেন? 

আলাউদ্দিন । তার কাছে ক্ষম৷ চেয়ে তাকে জামি দিল্লীতে ফিরিয়ে 
আনবে! । তার কুগ্রদেহ শ্বহ্ডে শুশ্রষায় নীরোগ করে তুলবো । তাকে 
আমি দিল্লীর মসনদে গ্রত্তিষ্ঠ৷ ক'রে খিলজী বংশের গৌরব অক্ষুন্ন করবো। 


খিজির থার ছিন্নশির লইয়া! কাফুর খার প্রবেশ 


কাফুর। আর যেতে হবে না। এই নিন খিজির খাঁর ছিন্ন শির। 

আলাউদ্দিন। কি কি আমার পরলোগতা মহেরার গচ্ছিত 
রত্বকে তুই হত্যা করেছিস, কা-ফু-র খ৷ ! 

কাঞ্ুর। আজ আমি কাফুর খা নই। আমি দিল্লীর ভাবী সম্রাট-- 
হট হাঃ হাঃ! 

| প্রস্থান 

আলাউদ্দিন। [ককি, তুই দিচ্টীর ভাবী সম্রাট! ওঃ খিজির ! 
ওঃ খিজির ৷ 

ময়না । জ'হাপনা! এখন ক্রন্দন শোভ। পায় না। হত্যা করুন, 
বেইমান কাফুর খাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করুন। «৭ 

আলাউদ্দিন। হ্যা হ্যা হত্যা করবো হত্যা করবো। ওরে কে 
আছিস আমায় একখানা তরবারি দে--তরবারি দে। 
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ময়না । এই নিন জাহাপন1 তরবারি । হত্যা করুন--হুত্যা করুন। 
আলাউদ্দিন । দাঁও! দাও! কাফুর খা কোথায় পালাবি 


শয়তান! কাঞ্চর খা! কাফুর খা। 
[প্রস্থান 


ময়না । শাহাজাদা ! আমি যার প্ররোচনায় আপনার সঙ্গে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করেছিলুম আজ আমি সেই শয়তানের রক্তে কালিমা ধৌত 
ক'রেছি। আপনি আমায় বলে যান ধৃত্যুর পরপারে আপনি আমায় 
ক্ষমা করেছেন। ওঃ কাকুর খা | কাফুর খা। কি করলে তুমি? 


দেল! ও শঙ্ক রর প্রবেশ 


দেবল। । কৈ--কৈ কাকুর খা ! একি শাহাজাদা--ওঃ ভগবান 
তুমি এতই নিষ্ঠুর ! কীট পতঙ্গের উপর তোমার এত করুণা আর এই 
মহাপুরুষের উপর তোমার একি পৈশাচিক লীলা ! 


উম্মুক্ত তরবারি হস্তে জআলাউদ্দিনের প্রবেশ 


আলাউদ্দিন। পালিয়েছে, শয়তানট। পালিয়েছে । তাকে আমি 
খণ্ড বিখগ্ড ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। একি! কে তুই? আমার 
পুত্রের ছিন্নশির কেন গ্রহণ করেছিস, দ্ানবী? 

দেবলা। আপনিই বুঝি পুত্রঘাতী সম্রাট ? 

আলাউদ্দিন । আজ আমি রাক্ষস আলাউদ্দিন ! বল, বল, কে তুই, 
এই ধ্বংস রাজ্যের মাঝে আমাকে বিদ্রপ করতে এসেছিস ? 

দেবলা'। আমাকে আপনি চেনেন না? মহারাষ্ট্রের ভাবী অধিশ্বরী 
“দেবল।” কে চিন্তে পারলেন না ? 
কমলার প্রবেশ 

কমলা । দেবল!! কোথায় দেবলা? 

দেবলা। মা! মা! 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] কার পাপে ১৫৯ 


শঙ্কর । আপনি--আপনিই-- 


কমল! । তুমিই, তুমিই আমার বঞ্চিত রদ্ধ। আশীর্বাদ করি স্থখী 
হুও। 


উভয়ে অগ্রমর হইলে 


'না না স্পর্শ করিম নে--এ পাপ দেহস্পর্শ করিল ন!। তোর্দের মায়ের 
মৃত্যু বুদ্িন আগেই হ'য়ে গেছে । 

আলাউদ্দিন । কুহকিনী--শয়তানী | এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় । 
চিন্তে পাঁরছিম? পরিতৃপ্ত হয়েছিন? এইবার দাড়া রাক্ষুদী, সোজা 
হুস্ে দাড়া । তোর মৃত্যু দিয়ে আমি আজ পুত্র শোক নির্বাপিত করবো । 

কমলা। নৃতু[! মৃত্যু আমার পূর্বেই হয়ে গেছে, জাহাপন! । 
যেদিন আপনি আমায় জোর করে ছিনিয়ে এনে হারেমের সঙ্গিনী 
ক'রেছেন-_-ষে দিন গুজরাঁট রাঙ্বংশের মহিষী হয়ে আপনার প্রদত্ত 
আহার গ্রহণ ক'রেছি) সেইদ্দিনই আমার মৃত্যু হ'য়ে গেছে। এখন 
যা দেখছেন তা আমার কায়াান্্র। 

আলাঁউদ্দিন। তোর এঁ কাম্নাটাকেই আমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
করবে। ৷ 

কমলা । জাহ।পনা! আমি রাজপুত রমণী। পাঠানের হাতে 
মৃত্যু বরণ আমি কিছুতেই করবো ন!। 

আলাউদ্দিন। কে, কে তোকে আজ রক্ষা করবে ? 

কমলা । আমাকে রক্ষা করবে এই ছোর1 | ওরে পুত্রগণ, দেখ 
দেখ কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি । খিলজী বংশ আজ নিশ্চিহ্ন! স্বামি 
স্বামি! আমিও যাচ্ছি । 

বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু , 
দেবলা। মা! মা! 
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আলাউদ্দিন। তোকেও পরিআাণ দেব না। ডাক, ডাক তোর 
মাকে । 
হত্যা! করিতে অগ্রসর 
শঙ্কর | সাবধান শয়তান ! 
আলাউদ্দিন । 


এদের সঙ্গে তোকেও শেষ করবো । 


হত্যা করিত অগ্রসর হইলে পিছন দিক হইতে পাগল আসিয়া আলাউদ্দিনকে 
ছুরিকাঘাত করিল 
পাগল ॥ সেম্থযোগ তোকে অর দেব না, শয়তান। 
আলাউদ্দিন । উঃ! খিজির! হোসেন | 
রামচন্ত্র। রাখব ও বিশ্বনাথের প্রবেশ 


রামচন্্র । বল, বল উন্মাদ কেন এই হত) করলি? 


পাগল ।. কেন হত্যা করলুম? ৯৪গে শুনছে, বলছে কেন হত্যা 
করলুম? আজ আমার কাজ শেষ হুয়েছে। জ্যোতনা।! জ্যোৎ্মা! 
আমি যাচ্ছি--আমি যাণ্ছি-- 
বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু 
কমলা । বাবা! বাবা! 


রামচন্জ্র । দেবলা মা আমার ! চোখের জল ফেলে এদের আত্মাকে 


আর বিচলিত কর ন।?। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর এদের যেন তিনি 
ক্ষমা করেন। এদের আত্মার যেন শাস্তি দেন। 


দেঁবল]। বল্তে পার বাবা, এ সোনার লাম্রাজা ছারখার হোল 
“কার পাপে ?” 


-লবন্রন্িক্ত-- 


